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খসড়া

“ডিজিটাল/ আধুনিক মৌজা ম্যাপ ও রেকর্ড প্রণয়েনের ক্ষেত্রে আদর্শ পরিচালনা পদ্ধতি (SOP)
এস ও পি নম্বর:
প্রকাশনার তারিখ:
পর্যালোচনার তারিখ:
অনুমোদনকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী ও স্বাক্ষর: (                                      ) মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধীদপ্তর।
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১. উদ্দেশ্য:
	ডিজিটাল/ আধুনিক মৌজা ম্যাপ ও রেকর্ড প্রণয়নের ক্ষেত্রে SOP এর উদ্দেশ্য হবে নিন্মরূপ-
	(১.১) ভূমি সেবা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য ডাটা সংগ্রহ;
	(১.২) জরিপ পরিচালনায় প্রতিটি ধাপে সুনির্দিষ্ট নিয়ম কানুন অনুসরণ করা;
	(১.৩) জরিপ কালীন সময়ে সংগৃহীত ডাটা সুরক্ষিত রাখা;
	(১.৪) জরিপ কার্যক্রমকে সঠিকভাবে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা;
	(১.৫)কর্মকতা ও কর্মচারীদের নিয়ে গঠিত দলের সমন্বয় ও সহযোগিতা নিশ্চিত করা।
২. কার্যপদ্ধতি:
(২.১) প্রাথমিক পরিকল্পনা- সারাদেশে ডিজিটাল/ আধুনিক মৌজা ম্যাপ ও রেকর্ড প্রণয়ন করা;
(২.২) জরিপের সময় সীমা হবে নিন্মরুপ: সার্ভে ও সেটেলমেন্ট ম্যানুয়াল ১৯৩৫ এর ২৯৪ অনুচ্ছেদ মোতাবেক ৫ বছরের মধ্যে জরিপ শেষ করতে হবে। একটি বৃহৎ সেটেলমেন্ট কর্মসূচী সাধারণভাবে নিম্নরুপ হওয়া উচিত:
১ম বর্ষ: ট্রার্ভাস সার্ভে এবং জরিপের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ।
২য় বর্ষ: কিস্তোয়ার (সীমানা বিবাদ এর কার্যধারা সহ) খানাপুরী, বুজারত এবং প্রারম্ভিক কাজ সম্পাদন করা।
৩য় বর্ষ: তসদিক, খসড়া প্রকাশনা, আপত্তি নিষ্পত্তি এবং খসড়া রেকর্ড নিরীক্ষাকরণ।
৪র্থ বর্ষ: চুড়ান্ত রেকর্ড ও নকসা প্রস্তুতকরণ।
৫ম বর্ষ: চুড়ান্ত প্রকাশনা ও রেকর্ড হস্তান্তর করা।

৩. আইনগত ভিত্তি: 
ভূমি রেকর্ড ও নকশা প্রণয়ন বিষয়ে আইন-বিধি, নির্দেশিকা, ম্যানুয়াল, পত্রাবলী হবে নিম্নরূপ:
(৩.১) সার্ভে আইন ১৮৭৫, বেঙ্গল টেন্যান্সি এ্যাক্ট ১৮৮৫, সিলেট টেন্যান্সি এ্যাক্ট ১৯৩৬, রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০;
(৩.২) প্রজাস্বত্ব বিধিমালা ১৯৫৫; Technical Rules ১৯৫৭,
(৩.৩) স্ট্যান্ডার্ড রুলস্ রিগার্ডিং আরএস অপারেশন ইন বেঙ্গল ১৯৩৩, সার্ভে ও সেটেলমেন্ট ম্যানুয়াল ১৯৩৫, ভূরেজ জিআই মার্চ ২০০১;
(৩.৪) ২০০৮ সাল থেকে ভূমি মন্ত্রণালয় ও ভূরেজ কর্তৃক জারীকৃত পত্রাবলী;
(৩.৫) নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলা ও ঢাকা জেলার সাভার উপজেলাসহ দেশের অন্যান্য ৮টি জেলায় চলমান ডিজিটাল/ আধুনিক জরিপে বর্তমানে অনুসৃত কার্যপদ্ধতি এবং নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ কর্তৃক উপস্থাপিত সমস্যাবলী ও তার সম্ভাব্য সমাধান; 
৪. ডিজিটাল/ আধুনিক ভূমি জরিপঃ
ডিজিটাল/ আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সফটওয়ার প্রযুক্তি ব্যবহার করে নির্ধারিত জিওডেটিক কন্ট্রোল নেটওয়ার্ক-এর সহায়তায় প্রতিটি দাগের/ প্লটের প্রতিটি বাঁকের স্থানাংক নির্ণয়ের মাধ্যমে মৌজাভিত্তিক ভূমির নকশা ও প্লটভিত্তিক মালিকানা রেকর্ড প্রণয়নার্থে যে ভূমি জরিপ সম্পাদন করা হয় তা ডিজিটাল/ আধুনিক সার্ভে ও সেটেলমেন্ট নামে পরিচিত, সংক্ষেপে এটিকে ডিজিটাল/ আধুনিক ভূমি জরিপ বলা হয়। এই পদ্ধতিতে মৌজার প্রতিটি ভূমি খণ্ডের ভৌগোলিক অবস্থান নির্দেশক স্থানাংক সম্বলিত ডিজিটাল/ আধুনিক নকশা প্রস্তুত ও প্লটভিত্তিক ভূমি মালিকানার রেকর্ড তৈরির কাজ করা হবে।
৪.ক. ডিজিটাল/ আধুনিক জরিপের গুরুত্বপূর্ণ অংশ সমূহ: 
ডিজিটাল/ আধুনিক জরিপের বিভিন্ন স্তরসমূহ মূলত ভূমির জরিপ প্রক্রিয়াকে আধুনিক ও প্রযুক্তিগতভাবে কার্যকর করার জন্য নির্ধারণ করা হয়। এটি ভূমির সঠিক পরিমাপ, মানচিত্র/ নকশা এবং নথি তৈরির কাজকে সহজ করে তোলে। ডিজিটাল/ আধুনিক ভূমি জরিপের মূল স্তরসমূহ নিচে উল্লেখ করা হলো:
৪.১ প্রাথমিক স্তর (Primary Level):
গণসংযোগ: এই প্রক্রিয়ায় জনগণকে নিজ নিজ জমির আইল সীমানা নির্ধারণ করার জন্য ব্যাপকহারে গণসংযোগ করা হয়।
উপকরণ প্রস্তুতি: ভূমি জরিপের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও তথ্য সংগ্রহ।
ডাটা সংগ্রহ: ভূমির উপরে সরাসরি পরিমাপ করা বা স্যাটেলাইট/ ড্রোন ও GPS থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।
ভূমি চিহ্নিতকরণ: জরিপে কোন ভূখণ্ডের বা প্লটের সীমা নির্ধারণ করা হয়।
৪.২ ডাটা প্রক্রিয়াকরণ স্তর (Data Processing Level):
ডাটা ইন্টিগ্রেশন: প্রাথমিক পর্যায়ে সংগৃহীত ডাটাকে সংযুক্ত করে নকশা তৈরি করা হয়।
ডিজিটাল/ আধুনিক ম্যাপিং: ডাটা থেকে ভূমির ডিজিটাল/ আধুনিক মানচিত্র/ নকশা প্রস্তুত করা হয়।
ত্রুটি নির্ণয়: ডিজিটাল/ আধুনিক ডাটার সাথে বাস্তব পরিমাপের মিল পরীক্ষা করা হয়।
৪.৩ পরীক্ষা ও যাচাইকরণ স্তর (Validation and Verification Level):
মাঠ পর্যায়ে যাচাইকরণ: প্রাথমিক ও প্রক্রিয়াকৃত ডাটার যাচাই মাঠ পর্যায়ে করা হয়।
ত্রুটিমুক্তকরণ: জরিপে কোন ত্রুটি থাকলে তা সংশোধন করা হয়।
সঠিকতা নির্ধারণ: পুরো ডিজিটাল/ আধুনিক জরিপ প্রক্রিয়ার সঠিকতা নির্ধারণ ও যাচাই করা হয়।
৪.৪ সংরক্ষণ ও বিতরণ স্তর (Storage and Distribution Level):
ডাটা সংরক্ষণ: 
সংগৃহীত ও প্রক্রিয়াকৃত ডাটাকে ডিজিটাল/ আধুনিক আকারে সংরক্ষণ করা হয়।
অনলাইন ডাটা এক্সেস: 
ডিজিটাল/ আধুনিক প্ল্যাটফর্মে এই ডাটাকে উন্মুক্ত করা হয়, যাতে ভূমির মালিক বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সহজে তথ্য পেতে পারেন।
ক. এই স্তরগুলো অনুসরণ করে ডিজিটাল/ আধুনিক ভূমি জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়, যা সঠিক ও নির্ভুল ভূমি রেকর্ড তৈরি করতে সাহায্য করে। এই স্তরে প্লটভিত্তিক ভৌগলিক অবস্থান নির্দেশক স্থানাংক সম্বলিত ডিজিটাল/ আধুনিক নকশা প্রস্তুত ও মালিকানার রেকর্ড তৈরীর কাজ করা হয়। 
ভূমি জরিপের প্রধান দুটি অঙ্গ হচ্ছে- ১. ডিজিটাল/ আধুনিক ক্যাডাস্ট্রাল নকশা প্রস্তুত ও এর ডাটাবেইজ তৈরী; এবং ২. প্লটভিত্তিক ভূমি মালিকানা স্বত্ত্বের রেকর্ড প্রস্তুত ও এর ডাটাবেইজ তৈরী।
খ. জিওডেটিক কন্ট্রোল নেটওয়ার্ক স্থাপন: 
জমিনের/ ভূমির অংশ পৃথিবীর অবস্থানের (অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ ও সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে উচ্চতা) সাথে মিল রেখে কোন মৌজার ডিজিটাল/ আধুনিক ক্যাডাস্ট্রাল নকশা প্রস্তুত করার জন্য ঐ উপজেলাকে সার্ভে ইউনিট গণ্য করে সমগ্র উপজেলাকে ডিজিটাল/ আধুনিক সার্ভে নেটওয়ার্কের আওতায় আনতে হবে। এরূপ নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য সমগ্র উপজেলা/ থানার অন্তর্ভুক্ত মৌজাসমূহের সুবিধাজনক স্থানে ৫/৬ কিলোমিটার দূরে Geodetic Control Network (GCN) স্থাপন করতে হবে। এ সকল পয়েন্ট স্থাপনের জন্য পূর্ব হতে সার্ভে অব বাংলাদেশ কর্তৃক স্থাপিত অথবা ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক স্থাপিত অথবা উপযুক্ত অন্য কোন সরকারী কতৃপক্ষ কর্তৃক স্থাপিত Bench Mark (BM) এর মানকে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। অত:পর স্থাপনকৃত কন্ট্রোল পয়েন্ট এর ভিত্তি ধরে প্রতি মৌজা সীমানার সুবিধাজনক স্থানসমূহে কমপক্ষে ২টি পরস্পর দৃশ্যমান দূরত্বে সাবসিডিয়ারী পিলার স্থাপন করতে হবে।
গ. কো-অর্ডিনেট সিস্টেম ও ডেটাম: 
কোন মৌজার জিওডেটিক অথবা ক্যাডাস্ট্রাল জরিপ কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কোন নির্দিষ্ট স্থানকে মূলবিন্দু (Origin) ধরে যে পদ্ধতিতে অন্যান্য স্থানের ত্রিমাত্রিক (Northing, Easting & Zenith) অথবা দ্বিমাত্রিক (Northing & Easting) স্থানাঙ্ক (কো-অর্ডিনেট) নির্ণয় করা হয়। নির্দিষ্ট মূল বিন্দুটি কোঅর্ডিনেট সিস্টেম ও ডেটাম হিসেবে চিহ্নিত হয়।
ঘ. ম্যাপ প্রজেকশন (প্রজেক্টেড কো-অর্ডিনেট সিস্টেম): 
কোন মৌজার ক্যাডাস্ট্রাল ম্যাপ প্রস্তুত করার লক্ষ্যে ভূ পৃষ্ঠের বক্রতলকে সমতলভাবে প্রদর্শন করার জন্য যে পদ্ধতিতে স্ফেরিক্যাল কো-অর্ডিনেটকে প্লেইন কো-অর্ডিনেট এ রূপান্তর করা হয়।
ঙ. জিও-রেফারেন্সিং 
পৃথিবীর অবস্থানের (অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ ও সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে গড় উচ্চতা) সাথে মিল রেখে নির্ধারিত পদ্ধতিতে কোন মৌজার নকশায় প্রতিটি প্লটের নিজস্ব অবস্থান অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ ও সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে গড় উচ্চতা) নির্ধারণ করা; 
চ. পরিমাপের একক
কোন মৌজার জিওডেটিক অথবা ক্যাডাস্ট্রাল জরিপ কাজ সম্পন্ন করার সময় কৌণিক ও রৈখিক দূরত্ব এবং ক্ষেত্রফল মাপার জন্য যে একক ব্যবহার করা হয়, তাকে পরিমাপের একক বলা হয়। জিওডেটিক অথবা ক্যাডাস্ট্রাল জরিপ কাজ সম্পন্ন করার সময় কৌণিক ও রৈখিক দূরত্ব এবং ক্ষেত্রফল মাপার জন্য আমাদের দেশে সাধারণত: ডিগ্রী-মিনিট-সেকেন্ড, ফুট-বর্গফুট-শতক-একর-হেক্টর, মিটার-বর্গমিটার-বর্গ কিলোমিটার ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়;
ছ. পয়েন্ট কোড
জিপিএস/ ইটিএস বা অন্য কোন ডিজিটাল/ আধুনিক ডাটা ক্যাপচারিং মেশিনের সাহায্যে কোন মৌজার বিভিন্ন প্রকার ক্যাডাস্ট্রাল ডাটা সংগ্রহের সময়ে ডাটার শ্রেণীভেদে যে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি মূলক শব্দ ব্যবহার করা হয়, তাকে পয়েন্ট কোড বলে (পয়েন্ট কোডের তালিকা পরিশিষ্ট-৩)।
জ. সার্ভেয়ার/ ডাটা কালেক্টর
যিনি কোন মৌজার জিওডেটিক অথবা ক্যাডাস্ট্রাল জরিপ কাজ সম্পন্ন করার জন্য জিপিএস অথবা ইটিএস বা অন্য কোন ডিজিটাল/ আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে ফিল্ড ডাটা সংগ্রহ করেন, তাকে সার্ভেয়ার/ ডাটা কালেক্টর বলা হয়। জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস/ সেটেলমেন্ট অফিস  বা অধিদপ্তরে নিযুক্ত এবং এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সার্ভেয়ার, ট্রাভার্স সার্ভেয়ার, সাব-সার্ভেয়ার, কম্পিউটর, বাউন্ডারী আমিনগণের (যে নামেই অভিহিত হোন না কেন) মধ্য থেকে বা এ কাজের জন্য দক্ষ ও অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তিকে মৌসুমী কর্মচারী হিসাবে out sourcing এর মাধ্যমে সার্ভেয়ার/ ডাটা কালেক্টর হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হবে। ড্রোন পাইলটের সাহায্যে সার্ভে গ্রেড ড্রোন এর সহায়তায় মৌজার অর্থোফটো সংগ্রহের কাজটিও ডাটা কালেক্টরের কাজ হিসেবে পরিগণিত হবে।
ঝ. ডাটা প্রসেসিং
জিপিএস অথবা ইটিএস-এর সাহায্যে কোন মৌজার জিওডেটিক অথবা ক্যাডাস্ট্রাল ডাটা সংগ্রহ কাজ সম্পন্ন করার পর যে প্রযোজ্য পদ্ধতি/ সফটওয়্যার ব্যবহার করে যে পদ্ধতিতে উক্ত ডাটা প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে জিওডেটিক কন্ট্রোল নেটওয়ার্ক ম্যাপ / মৌজা ম্যাপ প্রস্তুতের কাজ সম্পন্ন করা হয়, তাকে ডাটা প্রসেসিং বলা হয়।
ঞ. ডাটা প্রসেসর
যিনি অথবা ক্যাডাস্ট্রাল জরিপে প্রাপ্ত ডিজিটাল/ আধুনিক ডাটা প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে জিওডেটিক কন্ট্রোল নেটওয়ার্ক/ মৌজা ম্যাপ প্রস্তুতের কাজ সম্পন্ন করেন, তাকে ডাটা প্রসেসর বলা হয়। জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস/ সেটেলমেন্ট অফিস  বা অধিদপ্তরে  কর্মরত এবং এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সার্ভেয়ার অথবা ড্রাফটসম্যানদের মধ্য থেকে প্রসেসর নির্বাচন করা হবে।
ট. ডাটাবেইজ/ তথ্যভান্ডার
ডিজিটাল/ আধুনিক পদ্ধতিতে সংগৃহীত ভূমির চিত্র (মৌজা ম্যাপ) ও মালিকানা তথ্য (রেকর্ড) সংরক্ষণের জন্য নির্ধারিত একক বা সমন্বিত তথ্যভান্ডার;
ঠ. ডিজিটাল/ আধুনিক ম্যাপিং
ডিজিটাল/ আধুনিক জরিপ যন্ত্রপাতি, অর্থোফটো এবং কম্পিউটার ও ম্যাপ প্রসেসিং সফটওয়্যার ব্যবহার করে প্রস্তুতকৃত মৌজা ম্যাপসহ নির্ধারিত জিআইএস বা অনুরূপ কোন তথ্যভান্ডারে সংরক্ষিত ভূমি তথ্য ও চিত্রের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন প্রকার ম্যাপ যেমন থানা, জেলা, বিভাগ বা বাংলাদেশ প্রভৃতি ম্যাপকে একত্রে ডিজিটাল/ আধুনিক ম্যাপিং হিসেবে অভিহিত করা হবে;
ড. ডিজিটাল/ আধুনিক মৌজা ম্যাপ
অধিদপ্তরের নির্ধারিত জিআইএস বা অনুরূপ কোন তথ্যভান্ডারে সংরক্ষিত কোন মৌজার ম্যাপ যেটি
(১) সরজমিনে ডিজিটাল/ আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সংগৃহীত ভূমি তথ্য ও চিত্রের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত; অথবা
(২) সনাতন পদ্ধতিতে তৈরী মূল বা মুদ্রিত ম্যাপ স্ক্যানিং ও ডিজিটাইজেশন ও জিওরেফারেন্সিং এর ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত; বা
(৩) অধিদপ্তর কর্তৃক স্বীকৃত অন্য কোন ডিজিটাল/ আধুনিক পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত মৌজা ম্যাপকে বুঝাবে;
ঢ. ডিজিটাল/ আধুনিক পরতাল
(১) মৌজা ম্যাপ/ শীট এর মান যাচাইয়ের জন্য ইটিএস যন্ত্রের বা সনাতন পদ্ধতির সাহায্যে মৌজা ম্যাপ/ শীট এর শুদ্ধতা যাচাইকরণ কাজে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তা। খানাপুরী-বুঝারত-তসদিক কাজ আরম্ভের পূর্বে পরতালের মাধ্যমে ম্যাপের শুদ্ধতা যাচাই করা হয়। 
(২) ডিজিটাল/ আধুনিক পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত ডিজিটাল/ আধুনিক ম্যাপের সঠিকতা প্রচলিত পদ্ধতিতেও পরতালের মাধ্যমে যাঁচাই করা সম্ভব।
ণ. রেকর্ড প্রস্তুতকরণ: 
নির্ধারিত পদ্ধতিতে সার্ভে ও সেটেলমেন্ট এর মৌজা ম্যাপ প্রস্তুত স্তর থেকে গেজেট নোটিফিকেশন স্তর পর্যন্ত ভূমি জরিপে গৃহীত কার্যক্রমকে রেকর্ড প্রস্তুতকরণ বলা হয়;
ত. ডিজিটাল/ আধুনিক স্বত্বলিপি হালনাগাদকরণঃ
আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ডিজিটাল/ আধুনিক ডাটাবেজে সংরক্ষিত মৌজা ম্যাপ ও খতিয়ান (রেকর্ড) হালনাগাদকরণ;
থ. তথ্য প্রযুক্তি আইনঃ
তথ্য প্রযুক্তি আইন ২০০৬ ও তদধীন নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত প্রবিধান, ম্যানুয়াল, সাধারণ নির্দেশিকা, পরিপত্র প্রভৃতি;
দ. ডিজিটাল/ আধুনিক স্বাক্ষর ও প্রত্যয়নঃ
তথ্য প্রযুক্তি আইন ২০০৬ ও তদধীন প্রণীত বিধি, প্রবিধান অনুসরণে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ডিজিটাল/ আধুনিক স্বাক্ষর ও তার প্রত্যয়নের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতি;
ধ. অডিট ট্রেইলঃ
ডিজিটাল/ আধুনিক পদ্ধতিতে ভূমি রেকর্ড ও নকশা প্রস্তুত কাজের সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে প্রস্তুতকৃত রেকর্ডের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও অপব্যবহার বা জালিয়াতি রোধ করার জন্য প্রস্তুতকারী, সংশোধনকারী, ব্যবহারকারীর সময়ে সময়ে কৃত বিবরণ যা ঐ রেকর্ড সংশ্লিষ্ট মৌজার/ এলাকার নির্ধারিত ফাইল বা ডাটাবেইজে সংরক্ষিত থাকবে। এই পদ্ধতিতে সংরক্ষিত রেকর্ড ও তথ্য অনুসন্ধান বা অবলোকন করাকে ট্রাকিং (Tracking) বলা হয়। এ পদ্ধতিতে তথ্য এমনভাবে সংরক্ষণ করা হয় যাতে কে কখন কি কাজ করেছে তা নির্ণয় করা সম্ভব এবং যেকোন অপব্যবহার বা জালিয়াতি চিহ্নিত করে অপরাধীকে সনাক্তকরণ সম্ভব।
ন. নির্ধারিত পদ্ধতি/প্রসেসঃ
বিদ্যমান আইন, বিধি, প্রবিধি, পরিপত্র, ম্যানুয়াল, কারিগরী নিদের্শমালা এই জিআই বা পৃথকভাবে অধিদপ্তর স্বীকৃত কোন কার্যপদ্ধতি যা ডিজিটাল/ আধুনিক ভূমি জরিপ কার্যক্রমে অনুসরণ করা হয় বা আবশ্যকীয়ভাবে অনুসরণীয়;
৫. জিওডেটিক কন্ট্রোল নেটওর্য়াক স্থাপনের কার্যপ্রণালী:
(ক) মেইন পিলার স্থাপন ও জিসিএন স্থাপন: এ স্তরে পৃথিবীর অবস্থানের (Lat, Long, ht2) সাথে মিল রেখে কোন উপজেলা/ থানাকে ডিজিটাল/ আধুনিক কন্ট্রোল নেটওয়ার্কের আওতায় আনার পরিকল্পনা মাফিক ৫/৬ কিলোমিটার দূরত্বে কতকগুলি মেইন পিলার স্থাপন করার জন্য সার্ভে অব বাংলাদেশ এর স্থাপিত পিলারসমূহকে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করতে হবে সার্ভে অব বাংলাদেশের বেঞ্চ মার্কের মান পূর্ব থেকেই সংগ্রহ করতে হবে। সমগ্র উপজেলা সার্ভে কাজের জন্য কন্ট্রোল নেটওয়ার্কের ভিত্তিতে ডিজিটাল/ আধুনিক সার্ভে কাজের জন্য মেইন পিলারের সাপেক্ষে প্রতি মৌজাতে কমপক্ষে ২টি পরস্পর দৃশ্যমান দূরত্বে স্থায়ী পাকা পিলার নির্মাণ করে জিএনএসএস (জিপিএস)-এর সাহায্যে ঐ সকল পাকা পিলার সমূহের কেন্দ্র বিন্দুগুলোর ভৌগোলিক অবস্থানসমূহ (অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ ও উচ্চতা) নির্ণয় করা হয়। অধিদপ্তরের জরিপ শাখা ডিজিটাল/ আধুনিক ভূমি জরিপ কাজ পরিচালনার জন্য নির্ধারিত ছক, পদ্ধতি ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে উপজেলা ভিত্তিক জিওডেটিক কন্ট্রোল নেটওয়ার্ক স্থাপন করবেন।
(খ) ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে মার্ক (CSM): সার্ভে অব বাংলাদেশ কর্তৃক স্থাপিত ন্যাশনাল জিওডেটিক কন্ট্রোল নেটওয়ার্ক সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করে এর ভিত্তিতে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের জরিপ অনুবিভাগ কর্তৃক প্রতিটি উপজেলায় স্থাপিত কন্ট্রোল নেটওয়ার্ক পয়েন্ট, জিওডেটিক কন্ট্রোল পয়েন্ট (GCP) এবং মৌজাসমূহের সীমানা বরাবর নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কমপক্ষে ২টি পরস্পর দৃশ্যমান পাকা পিলার নির্মাণ করা যা ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে মার্ক বা CSM হিসেবে পরিচিত হবে। এভাবে উপজেলা/ থানাভিত্তিক জিওডেটিক কন্ট্রোল নেটওয়ার্ক স্থাপন করতে হবে। জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসারগণের চাহিদা মোতাবেক ভূরেজ জরিপ অনুবিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীনে এ স্তরের বর্ণিত টীম জিওডেটিক কন্ট্রোল নেটওয়ার্ক স্থাপনের কাজটি সুসম্পন্ন করবে। এ সকল পিলারের অবস্থান, আইডি নং ও স্থানাংক প্রথমে জিপিএস ব্যবহারের মাধ্যমে ধারণ করে তা নির্ধারিত ছকে ভূরেজ জরিপ অনুবিভাগে সংরক্ষণ করতে হবে। এ সকল তথ্যাবলীর অনুলিপি সংশ্লিষ্ট জোনাল ও উপজেলা সেটেলমেন্ট কার্যালয়ে সংরক্ষণ করতে হবে।
(গ) কো-অর্ডিনেট সিস্টেম ও ডেটাম
বাংলাদেশে বর্তমানে দু'ধরণের কো-অর্ডিনেট সিস্টেম ও ডেটাম চালু রয়েছে, যথা: ডব্লিউজিএস-১৯৮৪ (WGS-১৯৮৪) এবং এভারেষ্ট-১৮৩০ (Everst- 1830)। জিওডেটিক কন্ট্রোল পয়েন্ট সার্ভে ও ক্যাডাস্ট্রাল কাজের জন্য কনভার্সন- এর মাধ্যমে এভারেষ্ট-১৮৩০ কো-অর্ডিনেট সিস্টেম ও ডেটাম হিসেবে ব্যবহার করা হবে।
(ঘ) ম্যাপ প্রজেকশন (প্রজেক্টেড কো-অর্ডিনেট সিস্টেম)
বাংলাদেশে বর্তমানে ছয় ধরনের ম্যাপ প্রজেকশন (প্রজেক্টেড কো-অর্ডিনেট সিস্টেম) চালু রয়েছে, যথা:
(i) ইউটিএম (UTM) Universal Transverse Mercator.
(ii) বিউটিএম (BUTM) Bangladesh Universal Transverse Mercator.
(iii) বিউটিএম- ১০ (BUTM-10) Bangladesh Universal Transverse Mercator 10.
(iv) Equal Area Projection বা Cassini Projection,
(v) এলসিসি Lambert Conformal Conic (LCC), এবং
(vi) বিটিএম (BTM) Bangladesh Transverse Mercator.
সারাদেশে ডিজিটাল/ আধুনিক ভূমি জরিপ পরিচালনায় একটি অভিন্ন ম্যাপ প্রজেকশন ব্যবহার করা সমীচীন হবে। পূর্ববর্তী জরিপসমূহে (সিএস, এসএ এবং আরএস জরিপে) ভূমি নকশা প্রণয়নে Equal Area Projection বা Cassini Projection ব্যবহার করা হয়েছে। তাই পূর্ববর্তী জরিপসমূহে প্রণীত মৌজা নকশার সীমানার সাথে ডিজিটাল/ আধুনিক জরিপে প্রণীত মৌজা নকশার সীমানার মিলকরণের সুবিধার্থে ডিজিটাল/ আধুনিক পদ্ধতিতে ভূমি জরিপের ক্ষেত্রেও মৌজা নকশা প্রণয়নের জন্য Bangladesh Universal Transverse Mercator 10 প্রজেকশন হতে কনভার্সন করে Equal Area Projection বা Cassini Projection ব্যবহার করতে হবে। তবে একবার কোন উপজেলার সবগুলো মৌজার ডিজিটাল/ আধুনিক নকশা প্রণয়নের কাজ শেষ হয়ে গেলে সেগুলোকে একত্রীকরণ করে উপজেলা/ থানা ম্যাপ প্রস্তুত করার জন্য পুনরায় BUTM-10:Bangladesh Universal Transverse Mercator 10 প্রজেকশন ব্যবহার করতে হবে;
(ঙ) (পার্মানেন্ট ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে মার্ক বা PCSM):
ডিজিটাল/ আধুনিক ভূমি জরিপ কাজে প্রাপ্ত জিওডেটিক কন্ট্রোল পয়েন্টের (পার্মানেন্ট ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে মার্ক বা PCSM) কো-অর্ডিনেটস ও অন্যান্য তথ্যাবলী নির্ধারিত ছকে উপজেলা ও জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসসহ পরিচালক (জরিপ) এর দায়িত্বে অধিদপ্তরের সীমানা নির্ধারণ শাখায় সংরক্ষিত হবে। মৌজা সীমানায় স্থাপিত উপজেলা ভিত্তিক জিওডেটিক কন্ট্রোল পয়েন্টস (পার্মানেন্ট ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে কন্ট্রোল মার্ক বা PSCM) সরজমিনে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিসকে দেওয়া হবে। উক্ত মার্কগুলো একটি নির্ধারিত (সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ে প্রতি দু'বছরে অন্তত একবার) উপজেলা সেটেলমেন্ট কার্যালয়, জোনাল সেটেলমেন্ট কার্যালয় ও অধিদপ্তরের জরিপ শাখা মেয়াদান্তে সরজমিনে যাচাইয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। ইউনিয়ন পরিষদকেও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।
নোট: প্রযুক্তি প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। সে কারণে জিওডেটিক কন্ট্রোল পয়েন্ট সার্ভে কাজের জন্য বর্ণিত পদ্ধতি হতে আরও উন্নততর প্রযুক্তি নির্ভর পদ্ধতির উদ্ভাবন হলে তা ব্যবহার করা যাবে।
৬. জিওডেটিক কন্ট্রোল নেটওয়ার্ক স্থাপন কাজের পরিদর্শন প্রণালী (Inspection Methodology)
পরিচালক (জরিপ) স্বয়ং অথবা তাঁর অধস্তন উপ-পরিচালক (জরিপ)/ চার্জ অফিসার (বাউন্ডারী)/ সহকারী পরিচালক (জরিপ)-কে সংগে নিয়ে মাঠ পর্যায়ে চলমান জিওডেটিক কন্ট্রোল নেটওয়ার্ক স্থাপন (Establishment of Geodetic Control Network)-এর কাজে নিয়োজিত জিওডেটিক সার্ভে টিমগুলোর (প্রতিটি জিওডেটিক সার্ভে টিমে ১ জন ক্যাম্প অফিসার, ৩ জন সার্ভেয়ার, ১ জন ডাটা প্রসেসর এবং ১২ জন সার্ভে সহায়ক-এর সমন্বয়ে গঠিত) কাজ পরিদর্শন করবেন। পরিদর্শনকালে তিনি অথবা তাঁরা নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন:
৬.১ মাঠ পর্যায়ে স্থাপিত জিওডেটিক কন্ট্রোল পয়েন্টসমূহের অবস্থান যুক্তিসংগতভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে কিনা?
৬.২ জিওডেটিক কন্ট্রোল পয়েন্টসমূহ অধিদপ্তর কর্তৃক সরবরাহকৃত নমুনা অনুযায়ী নির্মিত হয়েছে কিনা এবং এর গুণগত মান সঠিক আছে কিনা?
৬.৩ জিওডেটিক কন্ট্রোল পয়েন্টসমূহের ভৌগোলিক মান সঠিকভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে কিনা?
৩নং ক্রমিকে বর্ণিত কাজটি সম্পন্ন করার জন্য পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা/ কর্মকর্তাগণ প্রথমে মাঠের কাজে নিয়োজিত জিওডেটিক সার্ভে দল-এর ৩ জন সার্ভেয়ার এবং ১২ জন সার্ভে সহায়ক-কে জিপিএস-এর সাহায্যে পছন্দমত কোন মৌজায় স্থাপিত ৩টি জিওডেটিক কন্ট্রোল পয়েন্টের ডাটা সংগ্রহ করার জন্য নির্দেশ দিবেন। এরপর তিনি তাঁরা সার্ভেয়ারগণ কর্তৃক সংগৃহীত ডাটাসমূহ প্রক্রিয়াকরণ করার নিমিত্ত তা ডাটা প্রসেসর-এর নিকট হস্তান্তর করার জন্য নির্দেশ দিবেন। ডাটা প্রসেসর কর্তৃক উক্ত ডাটাসমূহ প্রক্রিয়াকরণ করে জিওডেটিক কন্ট্রোল পয়েন্টসমূহের ভৌগোলিক মানসমূহ (Geographical Values, i.e. Latitude, Longitude & Ellipsoidal Height) নির্ণয় করার পর সেগুলো সঠিকভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে কিনা, তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মতামত প্রদানের জন্য সেগুলো জিওডেটিক সার্ভে দল-এ কর্মরত ক্যাম্প অফিসার-কে নির্দেশ দিবেন। ক্যাম্প অফিসারের নিকট থেকে মতামত পাওয়ার পর পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা নিজে অথবা তাঁর অধস্তন চার্জ অফিসার (বাউন্ডারী)/ সহকারী পরিচালক (জরিপ)-কে দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়ে জিওডেটিক কন্ট্রোল পয়েন্টসমূহের ভৌগোলিক মানসমূহ সঠিকভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে কিনা, সে বিষয়ে নিশ্চিত হবেন।
জিওডেটিক কন্ট্রোল নেটওয়ার্ক স্থাপন (Establishment of Geodetic Control Network)-এর পরিদর্শনের কাজটি যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ হওয়ায় একজন পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা ১ দিনে সর্বোচ্চ ১টি জিওডেটিক সার্ভে দল এর মাঠের কাজ পরিদর্শন করবেন।
৬.৪ জিওডেটিক কন্ট্রোল নেটওয়ার্ক স্থাপন কাজের মিলন ভ্রান্তি (Closing error)
(ক) জিওডেটিক কন্ট্রোল সার্ভে ডাটা ক্যাপচারিং
জিওডেটিক কন্ট্রোল সার্ভে ডাটা ক্যাপচারিং-এর ক্ষেত্রে দু'টি জিওডেটিক কন্ট্রোল পয়েন্টের মধ্যকার দূরত্ব ৫ কি:মি: এর ভিতরে হলে হরাইজন্ট্যালি ভুলের গ্রহণযোগ্য মাত্রা ২ হতে ৫ সেমি এবং ভার্টিক্যালি ৫ সেমি। এ স্তরের কাজ চলাকালে এ ভ্রান্তি বা বিচ্যুতি উল্লিখিত গ্রহণযোগ্য মাত্রা অতিক্রম করলে পুরো কার্যক্রম পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে।
(খ) জিওডেটিক কন্ট্রোল সার্ভে ডাটা প্রসেসিং
জিওডেটিক সার্ভে ডাটা প্রসেসিং এর ক্ষেত্রে ভুলের গ্রহণযোগ্য মাত্রা ১০ থেকে ১৫ সেমি।
(গ) উপজেলা জিওডেটিক কন্ট্রোল নেটওয়ার্কিং: উপজেলা জিওডেটিক কন্ট্রোল পয়েন্ট নেটওয়ার্কিং এর ক্ষেত্রে মেশিনের ডিফল্ট টলারেন্স গ্রহণযোগ্য। এ ক্ষেত্রে RMS (Root Mean Square) পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।
(ঘ) এসওবি জিওডেটিক কন্ট্রোল পয়েন্ট নেটওয়ার্কিং
সার্ভে অব বাংলাদেশ জিওডেটিক কন্ট্রোল পয়েন্ট নেটওয়ার্কিং কাজ করে থাকে। এক্ষেত্রে হরিজন্টালি ভুলের মাত্রা ১ হতে ২ সেমি এবং ভার্টিক্যালি ২ হতে ৫ সেমি পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে।
৭. GCP স্থান নির্বাচন
মৌজায় জিওডেটিক কন্ট্রোল পিলার নির্মাণের জন্য স্থান চিহ্নিতকরণ, চিহ্নিত স্থানে পাকা পিলার নির্মাণ, বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধকরণ ও সংরক্ষণ প্রণালী
ক. প্রাথমিক কার্যক্রমঃ
পরিচালক (জরিপ) কর্তৃক অনুমোদিত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ক্যাম্প অফিসারগণ তাদের অধস্তন সার্ভেয়ারগণকে নিয়ে মাঠ পর্যায়ে জিওডেটিক জরিপ (Geodetic Survey)-এর কাজ সম্পন্ন করার নিমিত্ত সদর অফিসে বসে কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত উপজেলাসমূহের ১”=১ মাইল স্কেলের উপজেলা/ থানা ম্যাপসমূহে ডিজিটাল/ আধুনিক কন্ট্রোল নেটওয়ার্কের আওতায় আনার পরিকল্পনা মাফিক ৫/৬ কিলোমিটার দূরত্বে কতকগুলি মেইন পিলার স্থাপন করার জন্য সার্ভে অব বাংলাদেশ এর স্থাপিত পিলারসমূহকে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করতে হবে; এ জন্য সার্ভে অব বাংলাদেশের বেঞ্চ মার্কের মান পূর্ব থেকেই সংগ্রহ করে নিতে হবে। সমগ্র উপজেলা ডিজিটাল/ আধুনিক সার্ভে কাজের জন্য কন্ট্রোল নেটওয়ার্কের আওতায় আনা শেষ হলে মৌজা ভিত্তিক ডিজিটাল/ আধুনিক সার্ভে কাজের জন্য প্রতি মৌজায় কমপক্ষে ২টি পরস্পর দৃশ্যমান দূরত্বে স্থায়ী জিওডেটিক কন্ট্রোল পিলার (Geodetic Pillar) নির্মাণের জন্য স্থানসমূহ চিহ্নিত করবেন এবং সেগুলো তাদের অধস্তন সার্ভেয়ারগণের নিকট হস্তান্তর করবেন।
খ. মাঠ কাজঃ
জিওডেটিক জরিপ-এর কাজে নিয়োজিত সার্ভেয়ারগণ থানা ম্যাপে প্রদর্শিত মৌজাসমূহে চিহ্ন অনুযায়ী জিওডেটিক কন্ট্রোল পিলার নির্মাণের জন্য সরজমিনে মাঠ পর্যায়ে গিয়ে স্থানসমূহ চিহ্নিত করবেন। সরজমিনে স্থানসমূহ চিহ্নিতকরণের সময় অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে তা যেন পিলারের উপরিভাগে কমপক্ষে ১৫°cut- off-angle উন্মুক্ত থাকে এবং সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ বা লোকেশন (মৌজার কোন আইলের কোন স্থানে, এর কাছাকাছি কোন স্থায়ী স্থাপনা থাকলে তা থেকে কত দূরে ইত্যাদি) লিপিবদ্ধ করবেন। একজন সার্ভেয়ার কর্তৃক কোন উপজেলা / থানার মৌজাসমূহের জিওডেটিক কন্ট্রোল পিলার নির্মাণের জন্য স্থানসমূহ চিহ্নিতকরণসহ সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করার কাজ শেষ হওয়ার পর তিনি তা ক্যাম্প অফিসারের নিকট জমা দেবেন।
গ. ক্যাম্প অফিসারের মান যাচাই ক্যাম্প অফিসার সেগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলে তিনি উক্ত স্থানসমূহে পাকা জিওডেটিক কন্ট্রোল পিলার নির্মাণের জন্য পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার-এর নিকট পত্র প্রেরণ করবেন এবং এর অনুলিপি জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার এবং পরিচালক (জরিপ)-এর নিকট প্রেরণ করবেন। সংশ্লিষ্ট ক্যাম্প অফিসার, সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার, জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার এবং পরিচালক (জরিপ) তাঁদের নিজ নিজ দপ্তরে সার্ভেয়ারগণ কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে সরজমিনে উপজেলা / থানার মৌজাসমূহে জিওডেটিক কন্ট্রোল পিলার নির্মাণের জন্য চিহ্নিত স্থানসমূহ এবং সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ বা লোকেশন (মৌজার কোন আইলের কোন স্থানে, এর কাছাকাছি কোন স্থায়ী স্থাপনা থাকলে তা থেকে কত দূরে ইত্যাদি) মার্ক রেজিস্টারে সংরক্ষণ করবেন। এরপর জিওডেটিক কন্ট্রোল পিলার নির্মাণের জন্য চিহ্নিত স্থানসমূহে পাকা পিলার নির্মিত হওয়ার পর সার্ভেয়ারগণ কর্তৃক জিপিএস-এর সাহায্যে উক্ত পিলারসমূহের কেন্দ্রবিন্দুগুলোর জিওডেটিক ডাটা সংগ্রহের পর সেগুলোর স্থিরচিত্র গ্রহণ করে পাকা জিওডেটিক কন্ট্রোল পিলারসমূহের সুনির্দিষ্ট পরিচিতি নম্বরসহ (ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক চূড়ান্তকৃত প্রথমে DLRS-PCSM, জেলা কোড (০০), উপজেলা/থানা কোড (০০) এর পর পিলারের ক্রমিক নম্বর (০০১) সর্বশেষ নির্মাণের বছর দিয়ে নিম্নের আদলে খোদাইপূর্বক লিখন সম্পন্ন করে যথাস্থানে গ্রোথিত করবেন:
DLRS-PCSM ২৬৯২-০০১ ২০১৩
পিলারে ID Number লেখার নমুনা
পিলার: ডিজাইন, ড্রইং, প্রাক্কলন, অর্থ বরাদ্দ ও নির্মাণ:
ঘ. মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত ক্যাম্প অফিসার-এর নিকট থেকে জিওডেটিক কন্ট্রোল পিলার নির্মাণের জন্য চিহ্নিত স্থানসমূহে পাকা পিলার নির্মাণের নিমিত্ত পরবর্তীঃ
ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধপত্র পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট সহকারী সেটেলমেন্ট এ নির্দেশিকার নকশা ও নির্মিতব্য পাকা জিওডেটিক কন্ট্রোল পিলারের সংখ্যা উল্লেখ করে সেগুলো নির্মা জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলীকে প্রাক্কলন প্রস্তুত করে প্রেরণের লিলিন্য নির্মাণের করবেন। উপজেলা প্রকৌশলী-এর নিকট থেকে স্থায়ী (পাকা) জিওডেটিক কারোল পিলার নির্মাণের জন্য প্রাক্কলন পাওয়ার পর জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসাকোল অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ প্রদান করবেন। উল্লেখ্য প্রতিবছর জুলাই-আগষ্ট মাসে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী পরিচালক (জরিপ) সংশ্লিষ্ট সেটেলমেন্ট অফিসারকে সংশ্লিষ্ট খাত থেকে থোক বরাদ্দ প্রদান করবেন। জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার থেকে অর্থ বরাদ্দ পাওয়ার পর সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার পাকা জিওডেটিক কন্ট্রোল পিলার নির্মাণের জন্য উপজেলা প্রকৌশলী-এর অনুকূলে তা ন্যস্ত করবেন। অতঃপর উপজেলা প্রকৌশলী সংশ্লিষ্ট ক্যাম্প অফিসার ও সার্ভেয়ারের সহযোগিতায় ও নির্দেশিত স্থানে উপজেলার জিওডেটিক পিলারসমূহের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করবেন। নির্মাণকালীন সময়ে এগুলোর গায়ে ওপরের 'গ' অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত পরিচিতি নম্বর খোদাই করে দিবেন। উপজেলা প্রকৌশলী নির্মিতব্য পিলারের ইঞ্জিনিয়ারিং মান ও সংশ্লিষ্ট ক্যাম্প অফিসার সার্ভে মান নিশ্চিত করবেন (জিওডেটিক পিলারের স্পেসিফিকেশন প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী কন্ট্রোল পরিশিষ্ট-৪)।
ঙ. জিওডেটিক কন্ট্রোল সার্ভে ডাটা সংগ্রহ ও সংরক্ষণঃ
সার্ভেয়ারগণ জিপিএস-এর সাহায্যে উক্ত পিলারসমূহের কেন্দ্রবিন্দুগুলোর জিওডেটিক কন্ট্রোল সার্ভে ডাটা সংগ্রহের পর সেগুলোর সুনির্দিষ্ট পরিচিতি নম্বরসহ স্থিরচিত্র ধারণ করে তা সহ এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ (মৌজার কোন্ আইলের কোন্ স্থানে, এর কাছাকাছি কোন স্থায়ী স্থাপনা থাকলে তা থেকে কত দূরে ইত্যাদি) প্রস্তুত করে তা সংশ্লিষ্ট ক্যাম্প অফিসারের নিকট জমা দিবেন। সংশ্লিষ্ট ক্যাম্প অফিসার তার নিজ দপ্তরে সেগুলোর কপি রেখে সংরক্ষণের জন্য তা সংশ্লিষ্ট সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার, সহকারী কমিশনার (ভূমি), জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার এবং পরিচালক (জরিপ)-এর নিকট প্রেরণ করবেন। পাকা জিওডেটিক কন্ট্রোল পিলারসমূহের সংরক্ষণের কাজটি উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস-এর উপর ন্যস্ত হবে।
চ. জিওডেটিক পিলার এর নকশা (পরিশিষ্ট-৪)
ছ. জিওডেটিক পিলারের ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং (পরিশিষ্ট-৪)
৮. ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে (Cadastral Survey):
জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় প্রাপ্ত/ প্রাপ্তব্য প্রশিক্ষিত জনবল, যন্ত্রপাতি ও প্রাসংগিক অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে এক বা একাধিক ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে টিম গঠন করবেন। প্রতিটি টিম একজন সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসারের সার্বিক তদারকীতে পরিচালিত হবে। এই টিম ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভের পূর্বেই Geodetic সার্ভে টিম কর্তৃক স্থাপিত Geodetic Pillar এর স্থানাঙ্ক অনুসরণে মৌজার ট্রাভার্স করার পূর্বে এস এস ম্যানুয়াল, ১৯৩৫ এর ৩৬৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী মৌজার ত্রি-সীমানা নির্ধারণ সহ Tri-junction pillar স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করবেন (ত্রি-সীমানা পিলারের নমুনা ও ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং পরিশিষ্ট-৫ ও ৬) এবং এ সকল Tri-junction pillar সহ ট্রাভার্স কাজ সম্পন্ন করবেন।
(ক) ক্যাড্যাস্ট্রাল সার্ভে টিম (৩টি সার্ভে টিমের সমন্বয়ে)
০১. উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার-১ জন
০২. ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভেয়ার- ৩ জন
০৩. ক্যাডাস্ট্রাল ডাটা প্রসেসর-১ জন
০৪. জরিপ সহায়ক -১২ জন
(খ) ক্যাড্যাস্ট্রাল সার্ভে কাজে নিয়োজিত সদস্যদের কর্ম বন্টন
* সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার
(১) প্রশাসনিক কার্যাবলী: ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে টীমের নেতৃত্বে থাকবেন একজন সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার। তিনি ডিজিটাল/ আধুনিক ক্যাডাস্ট্রাল স্তর হতে চূড়ান্ত রেকর্ড হস্তান্তর স্তর পর্যন্ত কাজের প্রশাসনিক ও অপারেশনাল প্রধান থাকবেন। তিনি উপজেলা/ সার্কেলভুক্ত সকল মৌজা জরিপের জন্য ইস্তাহার 'এ' এবং 'বি' জারী, মাঠ কাজ তদারকী, মাঠ কাজে নিয়োজিত জরিপ দলের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রদান, কারিগরি ও প্রশাসনিক সার্বিক দায়িত্ব পালনসহ মৌজার 'এ' নথি নিয়মিত হালনাগাদ নিশ্চিতপূর্বক যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবেন। তাঁর কার্যালয়ের সকল ডিজিটাল/ আধুনিক ভূমি জরিপ কার্যক্রম যথাযথ নিরাপত্তাসহ পরিচালনা করবেন। তিনি অধিদপ্তরের সর্বশেষ প্রকাশিত ভূমি রেকর্ড ও নকশা প্রস্তুত বিষয়ে সাধারণ নির্দেশাবলী বর্ণিত সকল প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করবেন।
(২) মৌজা বিভক্তি বা একত্রিকরণ: কোন মৌজার কাজ আরম্ভ করার পূর্বেই ক্যাম্প অফিসার বা দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার মৌজা বিভক্তিকরণ ও একত্রিকরণ করা প্রয়োজন তা নির্ধারণ করবেন। তালিকা অনুযায়ী সে সকল মৌজা বিধি মোতাবেক বিভক্তিকরণ ও একত্রিকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। একাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত পরবর্তী ধাপে অর্থাৎ সার্ভে এ্যাক্ট, ১৮৭৫ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ অনুযায়ী কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না। এ কাজ শেষ করেই নতুন ভাবে মৌজার নম্বর তথা জেএল নম্বর দিবেন।
(৩) জেএল তালিকা বা মৌজা নম্বর প্রণয়ন: ডিজিটাল/ আধুনিক ভূমি জরিপ কার্যক্রমের মৌসুম শুরুর সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার পর্যায়ক্রমে উপজেলার সকল মৌজার জে এল নম্বর উপজেলার উত্তর-পশ্চিম কোণ হতে পূনর্বিন্যাসকৃত করবেন এবং পূনর্বিন্যাসকৃত জে এল তালিকা অনুযায়ী জরিপ কাজ চালিয়ে যাবেন। পূনর্বিন্যাসকৃত জে এল তালিকার সাথে ৪ ইঞ্চি = ১ মাইল স্কেলের প্রায় সমান ১: ১৫০০০ স্কেলে উপজেলা ম্যাপ তৈরী করে জে এল তালিকার সাথে প্রযুক্ত করে অনুমোদনের জন্য জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসারের নিকট প্রেরণ করবেন। জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার পূনর্বিন্যাসকৃত জে এল তালিকা অনুমোদন ও মুদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিচালক (জরিপ) বরাবর প্রেরণ করবেন। উল্লিখিত কাজগুলো সম্পন্ন করে তা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ইন্টারনেটে সরকারী ওয়েবসাইট/ পোর্টালে প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। তবে যথাযথ ডাটাবেজ প্রণয়নের স্বার্থে এবং মৌজাবাসীর বিড়ম্বনা পরিহার করার জন্য এবং সাবেক জরিপের সাথে হাল জরিপের মৌজার নাম ও জেএল নম্বর একই ইউনিক রাখার স্বার্থে পুরাতন মৌজার নাম ও জেএল নম্বর অপরিবর্তীত রাখার জন্য সচেষ্ট হতে হবে এবং নবগঠিত মৌজার নাম মৌজাবাসী, উপজেলা প্রশাসন, জেলা প্রশাসন এর সাথে আলাপের মাধ্যমে নির্ধারণ করা যুক্তিযুক্ত হবে এবং নবগঠিত মৌজার জেএল নম্বর সাবেক জরিপে প্রণিত মৌজাগুলির সর্বশেষ জেএল নম্বরের পরের নম্বর দেয়া গেলে মৌজাগুলির ইউনিক জেএল নম্বর প্রদান নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।
(৪) কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন: জরিপ মৌসূমে তার অধীন জিওডেটিক কন্ট্রোল পয়েন্ট সার্ভে সম্পন্ন মৌজাসমূহের ক্যাডাস্ট্রাল জরিপ কাজ আরম্ভ করার জন্য মৌজা তালিকা নিয়ে কর্মপরিকল্পনা তৈরী করবেন এবং অনুমোদনের জন্য জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসারের দপ্তরে প্রেরণ করবেন।
(৫) জরিপ ইস্তাহার জারী: কোন উপজেলা/ থানার মৌজা বা মৌজাসমূহের জরিপ কাজের জন্য সরকার ১৮৭৫ সালের সার্ভে আইনের ৩ ও ১৯৫০ সালের প্রজাস্বত্ব আইনের ১৪৪(১) ধারা অনুযায়ী জরিপ করার অনুমতি সংক্রান্ত গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারী করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার ১৮৭৫ সনের সার্ভে আইনের ৫ ও ৭ ধারা এবং প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ এর ধারা ১৪৪ (১) অনুযায়ী জরিপ আরম্ভের তারিখ উল্লেখপূর্বক 'এ' ও 'বি' ইস্তাহারসমূহ জারী করবেন। জরিপ কাজের প্রারম্ভ থেকেই 'এ' নথিতে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করার পদক্ষেপ নিবেন। 'এ' নথিতে স্তরভিত্তিক স্বত্বলিপি প্রস্তুত কাজ আরম্ভ হওয়ার পর যাবতীয় কার্যক্রম দায়িত্বপালনকারী কর্মকর্তা কর্তৃক অর্ডারশীটে লিখে তারিখ ও নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর প্রদান নিশ্চিত করবেন। মৌজা জরিপ চলাকালিন কার্যক্রমে প্রভাব ফেলে এমন ঘটনাও 'এ' নথির আদেশপত্রে লিপিবদ্ধ করতে হবে।
(৬) ভূমি মালিকগণের সাথে গণসংযোগ: সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার এবং উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসারগণ মাঠ পরিদর্শনে এসে কিংবা গণসংযোগ সভা করে যথা-সম্ভব ভূমি মালিকগণকে ভূমি জরিপ কর্মপদ্ধতি ও ভূমি মালিকগণের করণীয় বিষয়ে অবহিত করবেন। এ কাজটি জরিপ কাজ আরম্ভের পূর্বে এবং জরিপ চলাকালীন সময়ে সম্পন্ন করবেন। ভূমি মালিকগণ যাতে মাঠে উপস্থিত থেকে নিজ নিজ জমির সীমানা চিহ্নিতকরণসহ জরিপ কাজে সহায়তা করে তার জন্য তাদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। ভূমি জরিপ চলাকালে এসএমএস, ইন্টারনেট, স্থানীয় ক্যাবল টিভি, মাইকিং ও মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা ইত্যাদিতে ব্যাপক জনসংযোগ করতে হবে। জনসংযোগের প্রমাণাদি 'এ' নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, ফলে গণসংযোগের বিকল্প নাই। সরকারী, আধাসরকারী, স্বায়ত্বশাসিত ও বৃহৎ ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে অবহিতকরণ, ভূমি মালিকদের পাশাপাশি সকল সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধানকে ক্যাম্প অফিসার/ উপসহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার ব্যক্তিগতভাবে অবহিত করবেন। অবহিতকরণের প্রমাণ 'এ' নথির সাথে সংযুক্ত করবেন।
(৭) আইল সীমানা চিহ্নিতকরণ: ভূমি মালিকগণ যাতে মাঠে উপস্থিত থেকে নিজ নিজ জমির সীমানা চিহ্নিতকরণসহ জরিপ কাজে সহায়তা করে সেজন্য এ স্তরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভূমি জরিপে নির্ভুল করার ক্ষেত্রে ১০০% সফলতা পেতে গেলে প্রতিটি ভূমি মালিকের অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যকীয়। প্রতিটি ভূমি খন্ডের আইল সীমানা চিহ্নিতকরণ, ভূমি বিরোধ নিয়ে জটিলতা নিরসন, সীমানা নিয়ে বিরোধ নিস্পত্তি করার জন্য সার্ভে সহায়ক নিয়োগ করা যেতে পারে যারা মৌজাবাসীর নিজ নিজ ভূমির সীমানা চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে সহায়তা করবেন এমনকি পাশ্ববর্তী ভূমি মালিকের সাথে আইল সীমানা নিয়ে বিরোধ নিরসনে সহায়তা করবেন। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, জনপ্রতিনিধিদের সাহায্যে অলটারনেটিভ ডিসপুট নিরসন বা বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সকল বিরোধ নিষ্পত্তিতে সার্ভে সহায়কগণ সহায়তা করতে পারেন। সার্ভে সহায়কদের মাধ্যমে ভূমি মালিকগণের কাছ হতে সেবা গ্রহণের জন্য অর্থের বিনিময়ে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি সেবা বিষয়ক আলাদা পরিপত্র জারী করা যেতে পারে।
(৮) মাঠ কাজের তদারকি: মাঠ জরিপ কাজ আরম্ভ হওয়ার পর সহাকারী সেটেলমেন্ট অফিসার সার্বিক মাঠ কাজ তদারকি করবেন। উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার ও সার্ভেয়ারগণ যাতে সকাল ৮ ঘটিকায় মাঠে গমন এবং বিকাল ৪ ঘটিকা পর্যন্ত মাঠে অবস্থান করে জরিপ কাজ সম্পাদন করেন তা নিশ্চিত করবেন। জরিপ কাজে কারিগরি সমস্যা দেখা দিলে তিনি তা সমাধানে এবং মৌজার সীমানা বিরোধ দেখা দিলে তা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
(৯) মাসিক কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ: প্রতি মাসে বিভিন্ন স্তরের কাজের অগ্রগতির ৩ প্রস্থ প্রতিবেদন নির্ধারিত ফরমে প্রস্তুত করে পরবর্তী মাসের ১ম সপ্তাহের মধ্যে জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসে বিশেষ বাহক মারফত প্রেরণ করতে হবে।
(১০) মাসিক কাজের অগ্রগতির প্রতিফলন বা মৌজমিলি: উর্ধতন পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণের এক নজরে কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য থানা ম্যাপের ট্রেস কপি করে তাতে নিম্নোক্তভাবে মৌজমিলি প্রস্তুত করে দেখাতে হবে-
(ⅰ) ক্যাডাস্ট্রাল (কিস্তোয়ার) ডাটা: কালেকশন ও প্রসেসিং নীল (Blue) কালিতে সমান্তরাল রেখা। 
(ⅱ) খানাপুরী ও বুঝারত স্তর: সবুজ (Green) কালিতে আনুভূমিক রেখা।
(ⅲ) তসদিকস্তর: লাল (Red) কালিতে উপর-নীচ রেখা।
(ⅳ) আপত্তি সমাপ্ত: বেগুনী (Violet) কালিতে বিপরীতমূখী কোণাকুণি রেখা।
(ⅴ) আপীল সমাপ্ত: কাল (Black) কালিতে বিপরীতমূখী কোণাকুণি রেখা।
প্রতি মাসের রিপোর্টের সঙ্গে থানা মৌজমিলির ১ প্রস্থ জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসে প্রেরণ করতে হবে। জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসারের অফিসে ও তার অধীন সকল থানার অনুরূপভাবে মৌজমিলি মাসিক অগ্রগতি প্রদর্শনপূর্বক টাঙ্গিয়ে রাখতে হবে।
৯.১ কম্পিউটার/ ওয়ার্কস্টেশন/ সার্ভার এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ:
কারিগরি উপদেষ্টা (টেকনিক্যাল এ্যাডভাইজার বা টিএ) অফিসে রক্ষিত কম্পিউটার/ ওয়ার্কস্টেশন/ সার্ভার নিয়ন্ত্রণের ও নিরাপত্তার মূল দায়িত্ব পালন করবেন। নকশা বা খতিয়ান সংশোধনের প্রয়োজন হলে তিনি অনুমোদিত ব্যবহারকারীকে তা উন্মুক্ত করে দিবেন। তথ্যের নির্ভুলতা ও দৃঢ়তা (integrity) রক্ষা করবেন।
৯.২ ডিজিটাল/ আধুনিক ব্যবস্থায় ব্যবহৃত সকল স্তরের কার্যাবলীর অডিট ট্রেইল পরীক্ষা:
নির্ধারিত পদ্ধতিতে অডিট ট্রেইলের মাধ্যমে সকল ম্যাপ ও খতিয়ান ডাটা সংগ্রহকারী, প্রসেসকারী, সংশোধনকারী, দর্শনকারীর তথ্য সংরক্ষণ করবেন।
৯.৩ উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার
সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার কর্তৃক প্রণীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে তিনি নিম্নবর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করবেন:
(১) সার্ভেয়ারগণের কাজ পরিদর্শন: উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার তার অধীন ৩ জন ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভেয়ারের কর্ম বন্টন করবেন। তিনি মৌজায় অবস্থিত জিওডেটিক কন্ট্রোল পিলারের অবস্থান ও মান অনুযায়ী সার্ভেয়ারগণ কাজ আরম্ভ করছেন কিনা তা নিশ্চিত করবেন। ট্রাভার্স কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর তা যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকলে তিনি ক্যাডাস্ট্রাল ডাটা সংগ্রহের আদেশ দিবেন। তিনি প্রতিদিনের প্রমাপ অনুযায়ী কাজ পরিদর্শন করে নিশ্চিত করবেন। একই সাথে প্রতিদিনের সম্পাদিত কাজ পরদিন সার্ভেয়ার কর্তৃক মাঠে পরীক্ষা করার বিষয় নিশ্চিত করবেন।
(২) ক্যাডাস্ট্রাল ডাটা প্রসেসিং কাজ পরিদর্শন: তিনি প্রতিদিনের প্রাপ্ত ডাটা প্রসেসিং এর কাজ তদারকি করবেন। সমাপ্ত নকশার আলাদা আলাদাভাবে প্রিন্ট কপি মাঠে পরীক্ষাকরণের জন্য সার্ভেয়ারের নিকট প্রেরণ নিশ্চিত করবেন। ম্যাপ প্রসেসিং-এর এই কাজটি উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার নিয়মিত পর্যবেক্ষণসহ প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন।
(৩) মৌজা সীমানা মিলকরণ: এই পদ্ধতিতে নকশা সমাপ্তির পর সর্বশেষ মৌজা ম্যাপ যে স্কেলে রয়েছে সে স্কেলে প্লটারে প্রিন্ট দিয়ে পূর্ববর্তী জরিপের এলএস পয়েন্ট এর ভিত্তিতে কিংবা পর্যাপ্ত এল এস পয়েন্ট পাওয়া না গেলে এডপটেড পয়েন্টের সাথে মিল করে হল্কা অফিসার এর প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে মৌজা সীমানা ভিন্ন কালিতে চিহ্নিত করবেন। এরপর সার্ভেয়ারগণের সহযোগিতায় বাস্তব সীমানা ও পূর্ববর্তী ম্যাপের তুলনামূলক সীমানার অবস্থানের মধ্যে বাস্তব সীমানায় কোন আপত্তি উত্থাপিত না হলে তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে মৌজা সীমানা চূড়ান্ত করবেন।
(৪) মৌজা সীমানা বিরোধ: মৌজা সীমানা বিরোধ নিরসনে ব্যর্থ হলে, কারিগরি উপদেষ্টার পরামর্শক্রমে সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার বা তদূর্ধ্ব অফিসার কর্তৃক মৌজা সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তির পর তিনি পরবর্তী স্তরের কাজ আরম্ভ করবেন। বাউন্ডারী ডিসপিউট-এর কারণে মৌজার কাজ বন্ধ থাকবে না: এক্ষেত্রে কারিগরি উপদেষ্টা ও চার্জ অফিসার এর সাথে পরামর্শক্রমে সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার মাঠ স্তরের কাজ চালিয়ে যেতে অন্তর্বর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। বাউন্ডারী ডিসপিউট তসদিক স্তরে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবে। সবসময় মনে রাখতে হবে যে সীমানা কখনই প্লটকে ক্রসওভার করবে না। প্লটের বাইন্ডারী দিয়েই মৌজা সীমানা নির্ধারিত হবে এবং ২টি মৌজার ভিন্ন ভিন্ন প্লট যে মৌজার মালিক কর্তৃক একিভুত করে চাষাবাদ করছেন সে মৌজাতেই প্লট ভুক্ত হয়ে মৌজা সীমানা অংকিত ও নির্ধারিত হবে।
(৫) মাসিক রিটার্ন প্রেরণ: প্রতিটি ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে টীমের প্রমাপ অনুযায়ী মাসিক রিটার্ন সংগ্রহ করে নির্ধারিত ফরমে সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার বরাবরে প্রতি মাসের ৩ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করবেন।
৯.৪ ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভেয়ার
(ক) মৌজা ট্রাভার্সকরণ: ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভেয়ার জরিপভুক্ত মৌজার প্রতিটি ত্রি- সীমানার পিলারের অবস্থান সঠিকভাবে নির্ণয় করবেন এবং পাকা ত্রি-সীমানা পিলার স্থাপন করবেন। এরপর তিনি মৌজায় অবস্থিত পরস্পর দৃশ্যমান ও যৌক্তিক দূরত্বে ২টি পারমানেন্ট ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে কন্ট্রোল মার্ক এর স্থানাংক ব্যবহার করে মৌজাকে বেষ্টন করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ট্রাভার্স ও সাব-ট্রাভার্স খুঁটি (বাঁশ/কাঠের) স্থাপন করে ত্রি-সীমানা পিলারসহ যথাযথভাবে ট্রাভার্স ডাটা সংগ্রহ করবেন এবং ক্যাডাস্ট্রাল ডাটা প্রসেসরের নিকট প্রেরণ করবেন। তাকে নিম্নোক্তভাবে কাজগুলি সম্পন্ন করতে হবে।
(১) মৌজায় সরেজমিন জিপিএস পিলার (পারমানেন্ট ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে মার্ক বা PCSM) হতে পরস্পর দৃশ্যমানতা বজায় রেখে মৌজার চারিদিকে বেষ্টন করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ট্রাভার্স পয়েন্ট (বাঁশ/কাঠের খুঁটি) স্থাপন করতে হবে;
(২) সরেজমিন ২টি জিপিএস পিলারের (পারমানেন্ট ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে মার্ক বা PCSM) সঠিক নিয়মে ত্রি-পায়ার উপর লেভেলিং ও সেন্টারিং করে একটির উপর ইটিএস মেশিন (OCC Point) ও অপরটির (BS Point) উপর ট্রিপল-প্রিজম সেট করতে হবে;
(৩) ট্রাভার্স কাজে সঠিকভাবে জিপিএস পিলারের (পারমানেন্ট ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে মার্ক বা PCSM) সরজমিন অবস্থান, স্থানাংক ইত্যাদি নিশ্চিতপূর্বক টোটাল স্টেশন মেশিনে ব্যাক সাইট পয়েন্ট ও স্টেশন পয়েন্ট এর কো-অর্ডিনেট (স্থানাংক) এলিভেশন (জেনিথ) সহ প্রয়োজনীয় সকল ডাটা ইনপুট এবং নিয়মানুযায়ী ট্রাভার্স পয়েন্টসমূহের ডাটা সংগ্রহ নিশ্চিত করতে হবে।
(৪) ট্রাভার্স কাজের গ্রহণযোগ্য ভুলের মাত্রাঃ
(৫) ট্রাভার্স কাজের ভুলের গ্রহণযোগ্য মাত্রা ১০ হতে ১৫ সেঃ মিঃ। উক্ত ভুলের মাত্রা ইটিএস মেশিনের মাধ্যমে দূরত্বের আনুপাতিক হারে বিভাজন করতে হবে (Traverse adjustment)। এ স্তরের কাজ চলাকালে এ ভ্রান্তি বা বিচ্যুতি উল্লিখিত গ্রহণযোগ্য মাত্রা অতিক্রম করলে পুরো ট্রাভার্স কাজ পুনরায় করতে হবে।
(i) ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে ডাটা ক্যাপচারিং: ইটিএস মেশিনের সেট চেকিংয়ের গ্রহণযোগ্য ভুলের মাত্রা সর্বোচ্চ ০.০০৯ মিটার বা .০৯ সেমি।
(ii) মৌজা সীমানা মিলকরণ: গ্রহণযোগ্য ভুলের মাত্রা সর্বোচ্চ ৫ সেমি।
(iii) ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে ডাটা প্রসেসিং: গ্রহণযোগ্য ভুলের মাত্রা সর্বোচ্চ ৫ সেমি।
(৬) ক্যাডাস্ট্রাল ডাটা সংগ্রহ: ট্রাভার্স সার্ভে সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে মর্মে উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার/ নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা কর্তৃক অনুমোদনের পর ট্রাভার্স সমাপ্ত মৌজায় প্রতিদিন ১টি ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে টীম প্রমাপ অনুযায়ী এলাকাভিত্তিক দৈনিক কমপক্ষে ৪০০ হতে ৫০০ পয়েন্ট বা কমপক্ষে গড়ে ৬ একরের মাঠ ডাটা সংগ্রহ করবেন। মৌজার বাস্তব সীমানা ও পাশ্ববর্তী মৌজার অতিরিক্ত কিছু দাগসহ ডাটা সংগ্রহ করে প্রতিদিনের ডাটা বিকালে ডাটা প্রসেসরের কাছে হস্তান্তর করবেন। ১ জন ডাটা প্রসেসর এলাকা ভেদে ২ থেকে ৩ জন সার্ভেয়ারের প্রাপ্ত ডাটা প্রসেস করে প্রিন্টারে খসড়া প্রিন্ট দিবেন। পরের দিন নতুন ডাটা সংগ্রহের পূর্বেই সংশ্লিষ্ট সার্ভেয়ার এই খসড়া ম্যাপ মাঠে পরীক্ষা করে কোন সংশোধন থাকলে তা পরিমাপসহ চিহ্নিত করে দিবেন। ডাটা প্রসেসর সেমতে ম্যাপ সংশোধন করবেন। মৌজা সীমানা মিলকরণ কাজে তিনি উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসারকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন। তাকে নিম্নোক্তভাবে কাজগুলো সম্পন্ন করতে হবে।
খ. জিওডেটিক সার্ভে ডাটা প্রসেসর এর দায়িত্ববলী:
(i) তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করা;
(ii) সংগৃহীত তথ্য (data) প্রসেস করা এবং প্রসেসকৃত তথ্যের গুনগতমান নিশ্চিত করা;
(iii) জিওডেটিক ডাটা বিশ্লেষণ  করা;
(iv) জিওডেটিক ডাটার বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত ফলাফলগুলি রিপোর্টে অন্তর্ভূক্তি করা;
(v) সফটওয়ার ব্যবহার করা;
(vi) জিপিএস ও অন্যান্য জরিপ যন্ত্রপাতি পরিচালনা করবে;
(vii) জরিপ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট দলের সাথে সমন্বয় সাধন করবে;
(viii) প্রয়োজনীয় তথ্য ও রিপোর্ট কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করবে;
(ix) জিওডেটিক সার্ভেয়ারের নিকট থেকে RTK GPS অথবা DGPS-এর সাহায্যে সংগৃহীত ডাটা পাওয়ার পর ডাটা প্রসেসর উক্ত ডাটা প্রক্রিয়াকরণ করে প্রথমে সেগুলোর ভৌগোলিক মানসমূহ (Geographical Values, i.e. Latitude, Longitude&Ellipsoidal Height) নির্ণয় করা।
(x) এরপর তা ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে-এর কাজে ব্যবহারোপযোগী করার জন্য একটি নির্দিষ্ট ম্যাপ প্রজেকশন ব্যবহার করে সেগুলোর ত্রিমাত্রিক (Three dimensional) অথবা দ্বিমাত্রিক স্থানাঙ্কসমূহ (Twodimensional Co-ordinates) নির্ণয় করবে;
(xi) এরপর সেগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ক্যাম্প অফিসারের নিকট হস্তান্তর করবেন;
(xii) ক্যাম্প অফিসার উক্ত ডাটা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সন্তুষ্ট হলে তিনি সেগুলো ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে-এর কাজে ব্যবহারের জন্য ক্যাডাস্ট্রাল সার্কেল অফিসার (চার্জ অফিসার/সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার)-এর নিকট হস্তান্তর করবেন;
অন্যান্য:
· অফিস সহায়ক
· জরিপ সহায়ক

১৯. মৌজা নকশা তৈরি সংক্রান্ত:
১৯.১ ডিজিটাল/ আধুনিক মৌজা জরিপের জন্য নতুনভাবে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের নিজস্ব স্থায়ী Permanent Cadastral Survey Mark (PCSM) পিলার স্থাপন সম্পর্কিত: 
উপজেলার জরিপ অধিক্ষেত্রে ৪-৫ কিলোমিটার ব্যাসার্ধে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের নিজস্ব স্থায়ী Permanent Cadastral Survey Mark (PCSM) পিলার যথাযথভাবে কারিগরি নিয়ম মেনে স্থাপন করতে হবে। অতঃপর কর্মসূচীভুক্ত প্রতিটি মৌজাতে কমপক্ষে ২টি পরস্পর দৃশ্যমান PCSM পিলার স্থাপন করতে হবে। সার্ভে অব বাংলাদেশ (SoB) এর PSM (Permanent Survey Mark) এর রেফারেন্স নিয়ে সমন্বয় করে PCSM পিলারের ভূস্থানিক প্রিসাইজ মান নির্ণয় করতে হবে। ভূমি জরিপের ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভের ক্ষেত্রে PCSM পিলারই Ground/ Geodatic Control Point (GCP) নামে পরিচিত।
১৯.২ মৌজার ত্রি-সীমানায় পিলার স্থাপন সম্পর্কিত: 
তিন মৌজার সংযোগস্থলে ত্রি-সীমানা পিলার স্থাপন করে স্থানাংক/ মান নির্ণয় করতে হবে। মৌজার স্থানটি যদি উন্মুক্ত, খোলা আকাশ ও পরস্পর দৃশ্যমান হয় সেক্ষেত্রে ত্রি-সীমানায় পিলার স্থাপন করে স্থানাংক/ মান নির্ণয় করতে হবে। যা পরবর্তীতে জিওডেটিক পিলার হিসেবেও ব্যবহার করা যাবে। ত্রি-সীমানা পিলার মৌজাসমূহের ম্যাপ মোজাইক করার পর স্হাপন করতে হবে।
১৯.৩ ডিজিটাল/ আধুনিক জরিপের ক্ষেত্রে ও মৌজায় ট্রাভার্স জরিপকরণ বিষয়ক:
সর্বশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করে মৌজা ম্যাপ প্রস্তুত করতে হবে। মৌজাকে বেস্টন করে বাউন্ডারী থেকে ১৫০-২০০ ফুটের ভিতর বা বাহির দিয়ে ট্রাভার্স পয়েন্ট স্থাপন ও ২টি পরস্পর দৃশ্যমান জিসিপি’র মান/ রেফারেন্স দিয়ে ট্রাভার্স জরিপ সম্পন্ন করতে হবে।
১৯.৪ Traverse Closing Error বিষয়ক: 
Traverse Closing Error সর্বোচ্চ ১৫ সে:মি: এর মধ্যে রাখার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।
১৯.৫ Sub-traverse বিষয়ক: 
মেইন ট্রাভার্স এর পাশাপাশি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় প্রয়োজনীয় সংখ্যাক Sub-traverse দিয়ে মৌজাটিকে সঠিক কিস্তোয়ার উপযোগী করতে হবে।
১৯.৬ ব্লক প্লট (Block Plot) অংকন না করা: 
চলমান জরিপে হাল মৌজাসমূহের নকশা প্রস্তুতকালে সরেজমিনে বিভিন্ন স্থানে পতিত, জলাশয় ও ইটভাটা ইত্যাদি থাকার কারণে সর্বশেষ জরিপে প্রস্তুতকৃত ম্যাপের অনেকগুলি দাগের সমন্বয়ে ব্লক প্লট (Block Plot) অংকন করা হয়। এসব ব্লক প্লটসমূহের সম্পত্তি আংশিক হিসেবে ভূমি মালিকগণের নামে পৃথক পৃথক খতিয়ানে রেকর্ড প্রদান করা হয়ে থাকে। ব্লক প্লটসমূহে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান মাঠ জরিপকালে অনুপস্থিত থাকা জনিত কারণে নিজ নামে রেকর্ড করতে না পারলে আপত্তি স্তরে একাধিক আপত্তি কেস দায়ের করতে হয়। এতে করে মৌজায় আপত্তি কেসের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং ভূমি মালিকগণ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হওয়াসহ ব্যাপক হয়রানির মধ্যে পড়েন। অনেক ক্ষেত্রে অনুপস্থিত মালিকের জমি অন্যান্য উপস্থিত মালিকগণ কর্তৃক মাঠ স্তরে খতিয়ান সৃজন করিয়ে নেন, ফলে অনুপস্থিত মালিকের জমি হারিয়ে যায়। জন হয়রানি হ্রাসের প্রয়োজনে নকশাতে কোন ক্রমেই ব্লক প্লট অংকন করা যাবে না। সুষ্ঠু রেকর্ড সৃজনের ক্ষেত্রে হাল নকশায় ব্লক অংশে ডট লাইন দিয়ে সর্বশেষ জরিপে প্রস্তুতকৃত ম্যাপের দাগসমূহ প্রতিস্থাপন পূর্বক যথানিয়মে হাল দাগ নম্বর দিয়ে নতুন ম্যাপ প্রস্তুত করতে হবে।
১৯.৭ পরতালের মাধ্যমে নকশার শুদ্ধতা যাচাইকরণ: 
অর্থোফটো ও ডিজিটাইজ ম্যাপে (ভেক্টর) উভয়েই পরতাল দিতে হবে। প্রতি ১০০ একরে কমপক্ষে ৪৫০-৫০০ মিটার কুল মাপে টোটাল স্টেশন দ্বারা ডিজিটাল/ আধুনিক পরতাল এবং ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় ট্রাডিশনাল পদ্ধতিতে গান্টার চেইন বা পরিমাপক ফিতা বা ডিজিটাল/ আধুনিক লেজার ডিসট্যান্স মিটার দিয়ে বিভিন্ন Intersect এ পরিমাপক্রমে নকশার শুদ্ধতা যাচাই করতে হবে।
১৯.৮ মৌজা সীমানা মিলকরণ বিষয়ক: 
Latest Survey (LS) Point ব্যতিরেকে সঠিকভাবে মৌজা সীমানা মিলকরণে উভয় জরিপের কমন প্লট, পার্শ্ববর্তী মৌজার প্লট, গ্যাপ-ওভারল্যাপ, বাস্তব আইল ইত্যাদি বিবেচনা করে মৌজার সীমানা চুড়ান্ত করতে হবে।
১৯.৯ পূর্ববর্তী জরিপের মৌজায় কমন বাউন্ডারী সমস্যা সম্পর্কিত: 
দুই মৌজার বাউন্ডারীতে কমন বাউন্ডারী থাকলে কোনক্রমেই চলমান জরিপে কমন বাউন্ডারী রাখা যাবেনা। পূর্ববর্তী জরিপের মৌজা ম্যাপে কমন বাউন্ডারী থাকলে যথাসম্ভব সম্পূর্ণ বা ষোলআনা এরিয়া চলমান জরিপের মৌজাভুক্ত করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে একটি বাউন্ডারী কেস-এর মাধ্যমে শুনানি দিয়ে তা নিষ্পত্তি করতে হবে। কোনক্রমেই মৌজা সীমানা কোন প্লটকে ক্রসওভার করবে না। সবসময়ই প্লটের সীমানা দিয়েই মৌজা বাউন্ডারী নির্ধারণ করতে হবে।
১৯.১০ মৌজা সীমানায় উভয় মৌজায় স্থায়ী স্থাপনা থাকলে: 
দুটি মৌজার সীমানায় উভয় মৌজায় স্থায়ী স্থাপনা থাকলে এক্ষেত্রে বাউন্ডারী কেস সৃজন করে বিধি মোতাবেক শুনানি দিয়ে নিষ্পত্তিঅন্তে মৌজা সীমানা মিল করতে হবে। বাউন্ডারীতে কখনই প্লটকে ইন্টারসেক্ট করা যাবে না। সম্পূর্ণ প্লটকে যেকোন একটি মৌজাভুক্ত করতে হবে।
১৯.১১ পূর্ববর্তী জরিপের নকশায় অংকিত খাল, রাস্তা, হালট ইত্যাদি শ্রেণির সরকারি ভূমি জরিপের নকশায় যথাযথভাবে প্রদর্শন বিষয়ক: 
সহকারী কমিশনার (ভূমি) হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এবং পূর্ববর্তী ম্যাপের ভিত্তিতে খাল, রাস্তা, হালট ইত্যাদি সরকারি শ্রেণির ভূমি নকশায় যথাযথভাবে প্রদর্শন করতে হবে। এক্ষেত্রে একাধিক প্লটে বিভক্ত হলেও ডট লাইনের মাধ্যমে সরকারি ভূমি পৃথকভাবে দাগ নাম্বার দিয়ে খাস খাতিয়ানভুক্ত করতে হবে।
১৯.১২ অধিগ্রহণকৃত রাস্তা, বেড়ীবাঁধ ইত্যাদি নকশায় প্রদর্শন বিষয়ক: 
নতুন জরিপের নকশায় অধিগ্রহণকৃত ভূমির ভূমি অধিগ্রহণ (এলএ) নকশা রিলে করে একক প্লট হিসেবে দেখাতে হবে। এক্ষেত্রে জরিপ শুরুর আগে অধিগ্রহণকৃত ভূমির সরকারী সংস্থা নিজ উদ্যোগে অধিগ্রহণকৃত ভূমির সীমানা চিহ্নিত করে দিবে। এলএ কেস অনুযায়ী রাস্তার এলাইনমেন্ট না থাকলে বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী রাস্তা অংকিত হবে এবং অতিরিক্ত জায়গা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুকূলে পৃথক দাগে রেকর্ড করতে হবে।
১৯.১৩ বর্তমান বিডিএস/ আধুনিক জরিপে জমির নকশার  হাল-দাগ নম্বর সৃজনকরণ বিষয়ক: 
পূর্ববতী নকশার অনুসরণে যথাসম্ভব নিকটবর্তী প্লট মিলকে প্রাধান্য দিয়ে সতর্কতার সাথে নকশার হাল-দাগ নম্বর সৃজন করতে হবে।
১৯.১৪ এজমালী প্লট বিষয়ক: 
এজমালী প্লট একটি দাগে/ প্লটে অংকন করতে হবে। তবে বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী সহঅংশীদারগণের অনাপত্তির ভিত্তিতে বদরের মাধ্যমে প্লট পৃথকও হতে পারে।
১৯.১৫ সকল প্রকার সরকারি খাস ও সরকার নিয়ন্ত্রিত অর্পিত সম্পত্তির প্লট অংকন: 
সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধির সহায়তায় সরেজমিন পরিমাপ করে সকল প্রকার সরকারি খাস ও সরকার নিয়ন্ত্রিত অর্পিত সম্পত্তির পৃথক দাগ সৃষ্টি করা যেতে পারে। তবে দাগ পৃথক করা সম্ভব না হলে জরিপের কাজ স্থগিত থাকবে না। নদী, খাল ইত্যাদির ক্ষেত্রে সাবেক নকশার আলোকে হাল নকশায় ডট লাইন দিয়ে আলাদা প্লট নম্বর দিয়ে নকশায় দেখাতে হবে।
১৯.১৬ Real Estate Company কর্তৃক বা অন্য কোনভাবে মৌজার প্লটের অস্তিত্ব মাটি বা বালু দিয়ে ভরাটের মাধ্যমে বিলীন করে ফেললে সে সম্পর্কিত: 
Real Estate Company কর্তৃক বা অন্য কোন পক্ষ কর্তৃক মাটি বা বালু দিয়ে ভরাটের মাধ্যমে মৌজার প্লটের অস্তিত্ব বিলীন করে ফেললে সরেজমিন মোতাবেক নকশা অংকন করতে হবে। তবে বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মাটি ভরাটকৃত অংশে পূর্ববর্তী নকশা রিলে করে ডটলাইন দ্বারা প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে এবং তা করা হলে চলমান জরিপে ভূমি মালিকদের ভূমিহীন হওয়ার আশংকা দূর হবে। 
১৯.১৭ ড্রোন ইমেজ বা অর্থোফটো হতে বিল্ডিং অংকন: 
ড্রোন ইমেজ বা অর্থোফটো হতে বিল্ডিং অংকনের ক্ষেত্রে সাধারণত: বিল্ডিং In situ বা যথাস্থানে অংকন করতে হলে ড্রোন ইমেজ এর পাশাপাশি টোটাল স্টেশনের সাহায্যে ডাটা সংগ্রহ করা গেলে বিল্ডিং এর অবস্থান অধিকতর সঠিক হবে।
১৯.১৮ সিকস্তি/ পয়স্তিজনিত প্লট অংকন বিষয়ক: 
বর্তমান জরিপের নকশায় নদী সিকস্তি প্লটসমূহ পূর্বের নকশা হতে এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) হতে প্রাপ্ত এডিলাইন অনুসরণে রিলে করে হাল নকশায় অংকন করতে হবে। অপরদিকে যথাযথ তথ্য পাওয়া না গেলে বর্তমান অবস্থান অনুযায়ী সরেজমিন মোতাবেক হাল নকশা অংকন করতে হবে। এক্ষেত্রে পূর্ববতী নকশার প্লটের অবস্থান ডট লাইনের মাধ্যমে দেখাতে হবে।
১৯.১৯ সর্বশেষ প্রকাশিত মৌজাম্যাপ Georeferencing করা: 
সর্বশেষ মৌজাম্যাপ সরকারি/ বে-সরকারি বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে GNSS, স্যাটেলাইট ইমেজ, গুগোল ইমেজ বা উন্নত প্রযুক্তির সহায়তায় প্রয়োজনীয় adjustment করে Georeferencing করতে হবে।
১৯.২০ ডিজিটাল/ আধুনিক জরিপের নকশায় আলামত অংকন: 
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এর নির্দেশনা/ কোড অনুসরণে বিভিন্ন আলামত ডিজিটাল/ আধুনিক জরিপের নকশায় অংকন করে দেখাতে হবে।

২০. খতিয়ান প্রস্তুত সংক্রান্ত:

খানাপুরী-বুঝারত স্তর:
(১) খানাপুরী-বুঝারতের পূর্বেই নবসৃষ্ট ডিজিটাল/ আধুনিক জরিপের মৌজার সীমানা মিলকরণ বিষয়ক: 
কোনো অবস্থাতেই সীমানা মিল না করে খানাপুরী-বুঝারত কাজ করার জন্য শীট পাস করা যাবে না।
(২) ১ (এক) দাগ ১ (এক) খতিয়ান ভিত্তিক রেকর্ড প্রণয়ন বিষয়ক: 
কতিপয় ব্যতিক্রম (পুকুর, বাড়ি, কবরস্থান, বাগান ইত্যাদি) ছাড়া বিডিএস জরিপে ১ (এক) দাগ ১ (এক) খতিয়ান ভিত্তিক রেকর্ড প্রণয়ন করতে হবে।
(৩) মালিকানা খতিয়ান প্রস্তুত বিষয়ক:  
দালিলিক ও শান্তিপূর্ণ দখলের ভিত্তিতে মালিকানা রেকর্ড/ খতিয়ান তৈরি করতে হবে।
(৪) ভরাটকৃত খাল শ্রেণির জমির খতিয়ান প্রস্তুতকরণ বিষয়ক: 
সাবেক নকশার খাল যা বর্তমানে মাটি ভরাটকৃত তা যথাযথ রিলেপূর্বক বর্তমান নকশায় বর্তমান শ্রেণি উল্লেখ করত: পৃথক দাগ নাম্বার দিয়ে প্রয়োজনে ডট লাইনের মাধ্যমে পৃথক দাগ নাম্বার দিয়ে সরকারের নামে রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে।
(৫) মালিকানার কাগজের সাথে দখলের কম/ বেশি জমির রেকর্ড প্রস্তুতকরণ বিষয়ক: 
স্বত্ত্ব ও দখলের মধ্যে জমির পরিমাণ কম বা বেশি হলে স্বত্ত্ব প্রাধান্য পাবে। তবে কোনক্রমেই ম্যাপের প্লটের জমির পরিমাণের চেয়ে বেশী জমি অন্তর্ভুক্ত করে খতিয়ান সৃজন করা যাবেনা। পার্শবর্তী প্লটে যদি জমি ভুক্ত থাকে তবে সে প্লটের অংশে মালিকানা রেকর্ড দিয়ে জমির পরিমাণ মিল করা যেতে পারে (অথবা ডিসপুট/ আপত্তি দিয়ে বদর আবেদনের ভিত্তিতে বদর করে নিজ খতিয়ানে ভুক্ত করা যেতে পারে)।
(৬) জমি কিনে মালিকানার সকল প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে, কিন্তু দখল নেই এরূপ জমির রেকর্ড করণ বিষয়ক: 
স্বত্ত্ব হস্তান্তর প্রক্রিয়া সঠিক হলে; স্বত্ব গ্রহিতার নামে রেকর্ড করতে হবে। আগের দলিল আগে ও পরের দলিল পরে ভিত্তিতে দখল না থাকলেও আগের ক্রেতার নামে রেকর্ড করতে হবে। অনেক সময় বিক্রেতা কর্তৃক জমি কেতাকে ঠকানোর উদ্দেশ্যে জমি বিক্রেতা নিকট আত্নীয় সজনের মাঝে আগে হেবা দলিল করে দেন এবং পরবর্তীতে ক্রেতার কছে সাব কবলা দলিল করে দেন। এক্ষেত্রে Estoppel বিষয়ক ধারাটি যথাযথ অনসরণক্রমে মালিকানা খতিয়ান প্রস্তুত করতে হবে।
(৭) অনুপস্থিত ভূমি মালিকের জমির রেকর্ডকরণ বিষয়ক: 
অনুপস্থিত ভূমি মালিক কিংবা প্রতিষ্ঠানের জমি পূর্ববর্তী জরিপের রেকর্ড অনুযায়ী বর্তমান চলমান জরিপে রেকর্ড করতে হবে।
(৮) সরকারি জমির উপর দেওয়ানি আদালতের রায়/ ডিক্রি আছে কিন্তু নামজারি নেই সে সম্পর্কিত: 
সরকারি জমির ক্ষেত্রে দেওয়ানি আদালতের রায়ের ভিত্তিতে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রেকর্ড সংশোধন করা হলে তা ব্যক্তি মালিকানায় রেকর্ড করা যাবে।
(৯) সিলিংবহির্ভুত জমির মালিকানা আছে, ভোগদখলও আছে এরূপ সম্পত্তির রেকর্ড বিষয়ক: 
সিলিং বহির্ভুত ভূমি ব্যক্তির নামে রেকর্ড করা যাবেনা। অতিরিক্ত জমি (একক নামে ৬০ বিঘা) সরকারের নামে বিধি মোতাবেক রেকর্ড করতে হবে।
(১০) অর্পিত সম্পত্তির রেকর্ডকরণ বিষয়ক: 
অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পণ (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০১৩ মোতাবেক রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে। সাধারণত: “ক” তালিকাভুক্ত অর্পিত সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পণ আপীল ট্রাইবুন্যালের রায়ের মাধ্যমে বা সরকার কর্তৃক অবমুক্ত করা না হলে চলমান জরিপে ১অ নং খতিয়ানে রেকর্ড করতে হবে এবং মন্তব্য কলামে “ক” তালিকাভুক্ত অর্পিত সম্পত্তি লিখতে হবে। “খ” তালিকাভুক্ত অর্পিত সম্পত্তি যার মিউটেশন হয়নি এমন সম্পত্তি চলমান জরিপে ১অ নং খতিয়ানে রেকর্ড করতে হবে এবং মন্তব্য কলামে “খ” তালিকাভুক্ত অর্পিত সম্পত্তি লিখতে হবে। 
(১১) সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক প্রত্যায়িত সরকারি জমির তালিকা সংগ্রহ বিষয়ক: 
স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত ভূমি মালিকানার তালিকা আবশ্যিকভাবে সংগ্রহণকরতে হবে ও তার ভিত্তিতে রেকর্ড প্রণয়ণ করতে হবে।
(১২) বর্তমান দখলীয় দাগের সাথে পূর্ববর্তী দাগের মিল পাওয়া না গেলে করণীয় বিষয়ক: 
দলিলে উল্লিখিত দাগের সাথে বাস্তব দাগের মিল না থাকলে স্বত্ত্ব ও দলিল বিবেচনায় শান্তিপূর্ণ দখলের ভিত্তিতে মালিকানা রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে।
(১৩) ভূমি মালিকের জমির মূল কাগজপত্র নেই, বন্যা কিংবা প্রাকৃতিক দূর্যোগে হারিয়ে গিয়েছে এবং জেলা রেকর্ডরুম অথবা জেলা রেজিষ্ট্রার অফিসে নকল দেয়ার মতোও কোন কাগজপত্র নেই, সে ক্ষেত্রে করণীয় বিষয়ক: 
প্রচলিত আইন ও বিধির আলোকে রেকর্ড সম্পাদন করতে হবে।
(১৪) একাধিক দাগে দলিল ও নামজারি রয়েছে; কিন্তু ভোগ দখলে আছে একদাগে সেক্ষেত্রে রেকর্ড প্রদানের পদ্ধতি: 
যে দাগে শান্তিপূর্ণ ভোগদখল আছে সহঅংশীদারদের অনাপত্তির ভিত্তিতে সে দাগেই রেকর্ড করতে হবে।
(১৫) দখল নেই, কিন্তু সকল কাগজপত্র সঠিক আছে; দখলীয় ব্যক্তির কোন মালিকানা স্বত্ব প্রমাণের কাগজপত্র নেই; সেক্ষেত্রে রেকর্ড প্রদানের পদ্ধতি: 
স্বত্বের দলিলাদির ভিত্তিতে যার সঠিক কাগজপত্র আছে তার নামে রেকর্ড করতে হবে।
(১৬) জমি ব্যক্তি মালিকানায় রেকর্ড কিন্তু জমির শ্রেণি খাল, বিল, হালট, রাস্তা ইত্যাদির ক্ষেত্রে রেকর্ড প্রদানের পদ্ধতি:
পাবলিক ইজমেন্ট শ্রেণিভুক্ত জমি হালে সরকারি খাস খতিয়ানভুক্ত হবে।
(১৭) প্রকৃত ওয়ারিশদের নামে রেকর্ড নিশ্চিতকরণ: 
ফারায়েজ ও ওয়ারিশান সার্টিফিকেটমূলে বন্টননামার ভিত্তিতে যৌথ সম্পত্তি প্রকৃত ওয়ারিশদের নামে রেকর্ড করতে হবে।
(১৮) দলিল, নামজারি খতিয়ান ইত্যাদিতে উল্লিখিত জমির পরিমাণ হতে সরেজমিনে কম বা বেশি জমি হলে রেকর্ডের ক্ষেত্রে করণীয় বিষয়ক: 
স্বত্ব ও শান্তিপূর্ণ দখলের ভিত্তিতে রেকর্ড সংশোধন হবে।
(১৯) একই জমি একাধিক ব্যক্তির নামে একাধিক দলিল, নামজারি ও জমা ভাগ হলে করণীয় বিষয়ক: 
স্বত্ব বিবেচনাপূর্বক দলিলের অগ্রগামিতার ভিত্তিতে জমি রেকর্ড করতে হবে।
(২০) বিভিন্ন স্তরের কাজে বিভিন্ন রংয়ের কালির ব্যবহার বিষয়ক: 
স্তরভিত্তিক সংশোধনগুলো নকশা এবং রেকর্ডে বিধি মোতাবেক বিভিন্ন রংয়ের কালির ব্যবহার করতে হবে।
তসদিকঃ
(২১) তসদিককালিন মৌজার সীমানা ও শীট মার্জিন পরীক্ষাকরণ: 
তসদিক আরম্ভের পূর্বেই মৌজা সীমানার সঠিকতা নিশ্চিত করে তসদিক শুরু করতে হবে। সেই সাথে সরকারি সম্পত্তি যথাযথভাবে রেকর্ড হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে নিতে হবে।
(২২) নকশা ভুল হওয়ার ফলে জমি হ্রাস-বৃদ্ধি পাওয়া বিষয়ক: 
ভূমি মালিকগণের বদর আবেদনের ভিত্তিতে যথাযথভাবে সার্ভেয়ার দ্বারা সরেজমিন পরিমাপ করে নকশা সংশোধন করতে হবে।
(২৩) তসদিক পূর্ব যথাযথভাবে যাঁচ করা বিষয়ক: 
সফট্ওয়ারের মাধ্যমে ব্যবহারভিত্তিক চিহ্নিত ভুলগুলোসহ অন্যান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি বিধি মোতাবেক সংশোধন করতে হবে।
(২৪) তসদিকের সময় পূর্ববর্তী মালিকের নামে রেকর্ড হওয়া খতিয়ান সংশোধনকরণ বিষয়ক: 
তসদিকের সময় পূর্ববর্তী মালিকের নামে রেকর্ড হওয়া খতিয়ান, স্বত্ব ও দখলের- ভিত্তিতে যাচাইঅন্তে সংশোধন করতে হবে।
খসড়া প্রকাশনা:
(২৫) নতুনভাবে খতিয়ানের ডিপি নম্বর প্রদানকরণ বিষয়ক: 
ডিজিটাল/ আধুনিক জরিপের ক্ষেত্রে খসড়া প্রকাশনার সময় সরকারি খতিয়ান ব্যতীত মালিকানা খতিয়ানের ক্ষেত্রে নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী প্রকাশনা দিতে হবে।
(২৬) সার্বক্ষণিকভাবে প্রকাশনা কর্মকর্তা নিয়োগ বিষয়ক: 
খসড়া প্রকাশনার ক্ষেত্রে তসদিক অফিসার প্রকাশনা কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্বে থাকবে।
(২৭) ওয়েবসাইটে খসড়া প্রকাশনার ব্যবস্থা ও আপত্তি কেস গ্রহণ বিষয়ক: 
সংশ্লিষ্ট www.settlement.gov.bd বা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত ওয়েবসাইটসমূহে খসড়া প্রকাশনার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং একইসাথে অনলাইনে আপত্তি দায়েরের সুযোগ থাকবে।
(২৮) আপত্তি মামলা গ্রহণের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে যাচাইকরণ: 
আপত্তি মামলা গ্রহণের ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাইপূর্বক আপত্তি মামলা গ্রহণ করতে হবে। অনলাইনে আপত্তি মামলা দাখিলের সময় অফিস কর্তৃক যাচাই-বাছাই করা লাগবে না।
(২৯) আপত্তি গ্রহণ রেজিস্টার: 
অনলাইন/ অফলাইনে আপত্তি মামলাসমূহ আপত্তি রেজিস্টারে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে।
আপত্তি মামলা শুনানী:
(৩০) সময়ের আবেদন বিষয়ে করণীয়: 
যৌক্তিক কারণ ব্যতীত আপত্তি মামলার ক্ষেত্রে সময়ের আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না। আপত্তি শুনানীকালে যৌক্তিক কারণবশত: বাদীর ক্ষেত্রে ১ বার ও বিবাদীর ক্ষেত্রে ১ বার করে সর্বোচ্চ ২ বার সময় মঞ্জুর করা যাবে।
(৩১) সরকারি জমির আপত্তি মামলায় আবশ্যিকভাবে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ: 
সরকারি সম্পত্তি রেকর্ডের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উপর্যুক্ত প্রতিনিধির উপস্থিতি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করবেন। সেক্ষেত্রে শুনানির তারিখ উক্ত কর্তৃপক্ষকে আবশ্যিকভাবে অবহিত করতে হবে।
(৩২) আপত্তি কেস শুনানিতে ডিজিটাল/ আধুনিক আদেশপত্র: 
আপত্তি কেস শুনানি ও রায় লেখায় ডিজিটাল/ আধুনিক প্লাটফরম ও প্রযুক্তি ব্যবহার করা যাবে। আপত্তি মামলার আদেশ সামারি কেসে শুনানীর সময়ে বা মোবাইল কোর্টে প্রদত্ত রায়ের মত তাৎক্ষনিক প্রদান করতে হবে এবং দিনের আলোতে ও আপত্তি টেবিলে আদেশ প্রদান করতে হবে। আপত্তি রায় হবে সংক্ষিপ্ত এবং সর্বোচ্চ এক পৃষ্ঠায়। অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার কর্মকর্তার অদক্ষতা হিসেবে পরিগণিত হবে।
(৩৩) আপত্তি মামলার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নকশা ও খতিয়ান সংশোধনকরণ: 
আপত্তি মামলার চুড়ান্ত আদেশ অনুযায়ী নকশা ও খতিয়ান অনতিবিলম্বে তামিল বা সংশোধন করতে হবে।
(৩৪) সংক্ষুব্ধ ভূমি মালিকগণকে আপিল মামলা দায়েরের জন্য আদেশের কপি সরবরাহকরণ: 
আপত্তি মামলার আদেশ পত্র নির্ধারিত ফি পরিশোধ স্বাপেক্ষে ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে সরবরাহ করতে হবে। অনলাইনে তাৎক্ষনিক প্রদানযোগ হবে।
আপিল মামলার শুনানী:
(৩৫) আপিল মামলা শুনানিতে তামাদি মওকুফকরণ: 
প্রচলিত আইন অনুযায়ী তামাদি মওকুফ করে আপিল মামলার শুনানী গ্রহণ করতে হবে। আপিল শুনানীকালে বাদীর ক্ষেত্রে ১ বার ও বিবাদীর ক্ষেত্রে ১ বার করে সর্বোচ্চ ২ বার সময় মঞ্জুর করা যাবে।
(৩৬) আপিল কেস শুনানিতে ডিজিটাল/ আধুনিক আদেশপত্র: 
আপিল কেইস শুনানি ও রায় লেখায় ডিজিটাল/ আধুনিক প্লাটফরম ও প্রযুক্তি ব্যবহার করা যাবে।
(৩৭) আপিল মামলার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নকশা ও খতিয়ান সংশোধনকরণ: 
আপিল মামলার রায় অনুযায়ী নকশা ও খতিয়ান সংশোধন করতে হবে।
(৩৮) চুড়ান্ত প্রকাশনা শেষে খতিয়ানের হার্ডকপি এবং পরবর্তী ব্যবস্থাপনার জন্য ডাটাবেজ (নকশা ও খতিয়ান) এর দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনকে হস্তান্তরকরণ: 
চুড়ান্ত প্রকাশনা শেষে খতিয়ানের হার্ডকপি (আর ও আর) মোট ৬ সেট 
(i) জেলা প্রশাসক- ০২ (দুই) কপি (২) জেলা জজ- ০১ কপি (৩) সহকারী কমিশনার (ভূমি)- ০১ কপি (৪) ইউনিয়ন ভূমি অফিস -০১ কপি (৫) জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস- ০১ কপি এবং পরবর্তী ব্যবস্থাপনার জন্য ডাটাবেজ (নকশা ও খতিয়ান) এর দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনকে হস্তান্তর করা যায় এবং একই সাথে জেলা জজ ও সাব রেজিস্ট্রার এর দপ্তরকে শুধুমাত্র দেখার জন্য অন লাইনে ডাটাবেজ এর সাথে যুক্ত করা যেতে পারে।
(৩৯) সাবেক দাগ ও মালিকানার সূত্র সম্বলিত QR code যুক্ত খতিয়ান ফরম্যাট: 
QR code যুক্ত ফরমেটে বা অন্য কোন আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন করে প্রতরণামুক্ত খতিয়ান প্রস্তুত করতে হবে।
২১. সরকারী, আধা সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত,আধা-স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার সম্পত্তির রেকর্ড প্রণয়ন:
১৯৮৪ সনের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশের বলে অতিরিক্ত জমি সরকারে ন্যস্ত হওয়ার যোগ্য এই মর্মে খতিয়ানের দাগভিত্তিক মন্তব্য কলামে নোট করতে হবে।
* সরকারী, আধা সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত, আধা-স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার জমি রেকর্ড প্রসঙ্গে


ক. সরকারী খাস সম্পত্তির রেকর্ড প্রণয়ন:
(১) সরকারের নিরংকুশ মালিকানাভুক্ত এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের কর্তৃত্বাধীন ভূমিই খাস জমি। এই জমি ১ নং খতিয়ানভুক্ত এবং তহশীল রেকর্ডে ৮ নং রেজিস্টারের ৪টি খন্ডে পৃথক পৃথকভাবে বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকে। সরকারের এই ভূমি করমুক্ত এবং এরূপ ভূমির একটি বিরাট অংশ বন্দোবস্ত যোগ্য।
সরকারী খাস জমি বিভিন্ন ধরণের হতে পারে যথা: 
(১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা চালুর পরে যে সকল জমি জমিদারের অধীনে ন্যস্ত হয় নাই তা সরকারের খাস মালিকানায় থেকে যায়। ইহা সরকারের খাস জমি। পাহাড়, টিলা, বনভূমি ও পতিত জমি মূখ্যত এই শ্রেণীভুক্ত।
(২) ১৯৫০ সনে জমিদারী উচ্ছেদ ও প্রজাস্বত্ব আইন এর ২০ ধারায় বর্ণিত বিধানমতে জমিদারের খাস দখলীয় জমি হতে ৩৭৫ বিঘার অতিরিক্ত জমিসহ হাট, বাজার, কাচারী, উন্মুক্ত জলাভূমি প্রভৃতি শ্রেণীভুক্ত জমি অধিগৃহীত হয় এবং এইগুলির উপর সরকারের খাস মালিকানা সৃষ্টি হয়।
(৩) ১৯৫০ সনে জমিদারী উচ্ছেদ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ৯০ ধারার বিধান লংঘন করে অর্পিত হস্তান্তরিত শিলিং (বহির্ভুত) জমি মালিকানা বাজেয়াপ্ত হয়ে সরকারের উপর বর্তায়। তেমনি ৯১ ধারা মোতাবেক উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়ে তা জমি ধারণের উর্দ্ধসীমা অতিক্রম করলে অতিরিক্ত জমির মালিকানা রহিত হয়ে খাস হবে।
(৪) ১৯৫০ সনে জমিদারী উচ্ছেদ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ৯২ ধারার বিধানানুযায়ী কোন ভূমি মালিক উত্তরাধিকার না রেখে মৃত্যুবরণ করলে, মালিক সরকার বরাবরে তার জমি সমর্পণ করলে, কোন মালিক বাড়িঘর ছেড়ে চলে গেলে, একনাগাড়ে ৩ বৎসর জমি অনাবাদি পতিত ফেলে রাখলে, জমির খাজনা বাকী রাখলে এবং কোন অকৃষক ব্যক্তির উত্তরাধিকার সূত্রে জমির মালিক হয়ে ৫ বৎসর অনাবাদি ফেলে রাখলে সংশ্লিষ্ট জমির মালিকানা রহিত হয়ে তা সরকারের উপর বর্তাবে।
(৫) ১৯৫০ সনে জমিদারী উচ্ছেদ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ৯৩(১) ধারার বিধান লংঘন করে কোন মালিক তাহার জমি পত্তন দিলে ৯৩(২) ধারার বিধানানুযায়ী ঐ জমি বাজেয়াপ্ত হয়ে খাস হবে।
(৬) ১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ ১৪৩/৭২ এর ৩ ও ৪ বিধান লংঘন করে ভূমি হস্তান্তর করলে ৭ ধারামতে তা বাজেয়াপ্ত হয়ে খাস হবে।
(৭) ১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ ৩৫ এর ৩ ধারার বিধানমতে জনসাধারণের ব্যবহার্য বলে ঘোষিত ও অধিগ্রহণকৃত জমি খাস জমি হিসেবে বিবেচিত হবে, এবং
(৮) ১৯৮৪ সনের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশের ৪ ধারার বিধান লংঘন করিয়া সিলিং উর্দ্ধ কৃষি জমির মালিকানা অর্জন করলে অতিরিক্ত জমি সরকারের উপর বর্তাবে এবং
(৯) ভূমি কর অনাদায়ে দায়েরকৃত সার্টিফিকেট মোকদ্দমায় সরকার পক্ষে ক্রয়কৃত জমি খাস হিসেবে গণ্য হবে।
এ সকল জমি আইন ও বিধি অনুসারে জেলা প্রশাসকের নামে ১ নম্বর খতিয়ানে রেকর্ড করতে হবে। সাধারণের ব্যবহার্য জমি যা জেলা প্রশাসকের খতিয়ানে রেকর্ড করা হবে সেসকল দাগের জন্য খতিয়ানের দাগভিত্তিক মন্তব্য কলামে সাধারণের ব্যবহার্য হেতু বন্দোবস্তের বহির্ভুত এই মর্মে মন্তব্য লিখতে হবে।
সরকারী খাস জমি কোন লোকের নিকট সরকার কর্তৃক বন্দোবস্ত দেওয়া হলে যতক্ষণ পর্যন্ত সরকার সংশ্লিষ্ট বন্দোবস্ত গ্রহণকারীর নিকট হতে কবুলিয়ত রেজিস্ট্রি করে তাকে প্রজা বলে স্বীকার না করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত এই জমি বন্দোবস্ত গ্রহিতার নামে রেকর্ড করা চলবে না। কবুলিয়তের শর্তমতে দাগভিত্তিক মন্তব্য কলামে অমুক সন পর্যন্ত হস্তান্তরের অযোগ্য এ মন্তব্যটি লিপিবদ্ধ করতে হবে। রেকর্ড প্রস্তুতির কোন পর্যায়েই খাস জমি অথবা কোন সরকারী দপ্তরের জমিতে বেআইনী দখলকারদের নাম খতিয়ানে লিপিবদ্ধ করা যাবে না।
খ. বনভূমির জমি রেকর্ডকরণ:
বনভূমির খতিয়ান প্রণয়ন বিষয়ে ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়ের ১৬-১০-৭৫ তারিখের ৪২৯(৫)১৩-৭৫ এল নম্বর স্মারকে কতিপয় নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। তদানুসারে বনভূমির জমি নিম্নোক্তভাবে খতিয়ানভুক্ত করতে হবে।
(১) ১৯২৭ সালের ফরেস্ট এ্যাক্ট এর ২০ ধারা বলে রিজার্ভ ফরেস্ট হিসেবে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপনের অন্তর্ভুক্ত সকল জমি বন বিভাগের নামে খতিয়ান ভুক্ত হবে।
(২) উক্ত আইনের ২৯ ও ৩০ ধারা বলে সংরক্ষিত বন হিসেবে প্রজ্ঞাপিত জমি কালেক্টারের নামে খতিয়ানভুক্ত হবে এবং প্রোটেকটেড ফরেস্ট বিধায় বন্দোবস্ত বহির্ভুত এবং এই মর্মে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করতে হবে।
(৩) ১৯৫০ সালের জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন এর ২০ ধারা বলে অরক্ষণযোগ্য বন্দোবস্ত বহির্ভুত বনভূমি কালেক্টরের নামে খতিয়ানভুক্ত হবে এবং একোয়ার্ড ফরেস্ট বিধায় বন্দোবস্ত বহির্ভুত কথাটি খতিয়ানের দাগভিত্তিক মন্তব্য কলামে লিপিবদ্ধ করতে হবে।
বনবিভাগ কর্তৃক প্রত্যর্পণ না করা পর্যন্ত রিজার্ভড, প্রোটেক্টেড বা একোয়ার্ড ফরেস্টের কোন জমি কারও নামে রেকর্ড করা যাবে না। ফরেস্ট এলাকার জমির স্বাভাবিক শ্রেণী বিভাগ ব্যতীত কোন দাগ কাটা যাবে না এবং বেআইনী দখলদার সম্বন্ধে কোন মন্তব্য খতিয়ানে লিপিবদ্ধ করা যাবে না।
গ. অন্যান্য সরকারী স্বায়ত্ত্বশাসিত বা আধাসায়ত্ত্বশাসিত সংস্থার সম্পত্তির রেকর্ড প্রণয়ন:
খাস ও বনভূমি ছাড়াও সরকারের অন্যান্য বিভাগের মালিকানাধীন জমি আছে যা সরকারী জমি। তন্মধ্যে রেলওয়ে, সড়ক ও জনপথ, গণপূর্ত বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, পানি উন্নয়ন বোর্ড, রাজউক, সিটি করপোরেশন, ওয়াশা, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য সকল সরকারী বিভাগীয় জমি সংশ্লিষ্ট বিভাগের নামে রেকর্ডভুক্ত হবে। যেমন হাসপাতালের জমি স্বাস্থ্য বিভাগের নামে খতিয়ানভুক্ত হবে। তবে কোন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন কোন করপোরেশনের জমির ক্ষেত্রে যথা বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশনের জমি হলে উহার খতিয়ান কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশনের নামে লিখতে হবে।
আধা সরকারী ও স্বায়ত্ত্বশাসিত সংস্থার মালিকানাধীন জমি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে খতিয়ানভুক্ত করতে হবে। ঐ সকল জমিতে যদি কোন বে-আইনী দখলকার থাকে তবে বেআইনী দখলকারের নামে খতিয়ানে নোট হবে না।
ঘ. ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখলকৃত সম্পত্তির রেকর্ড প্রণয়ন:
আইনানুগ প্রক্রিয়ায় স্থাবর সম্পত্তির স্বত্ব ও দখল স্থায়ীভাবে গ্রহণ করাকে অধিগ্রহণ (এ্যাকুইজিশন) বলে  এবং মালিকানা ব্যতীত কেবল সাময়িক গ্রহণ করাকে হুকুম দখল (রিকুইজিশন) বলে। জনস্বার্থে বা জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি অধিগ্রহণ করা প্রয়োজন হলে সরকার স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ২০১৭-এর বিধান মোতাবেক উক্ত জমি অধিগ্রহণ বা হুকুম দখল করতে পারে। সম্পত্তি অধিগ্রহণ বা হুকুম দখল সরকারী বিভাগ বা ইহার নিয়ন্ত্রণাধীন কোন সংস্থার জন্যও হতে পারে অথবা উক্ত আইনের ১৬ ধারা মোতাবেক কোন বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের জন্যও হতে পারে। উপজেলার সংশোধনী জরিপ কার্য আরম্ভ করার পূর্বে জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার তাঁর অধস্তন সকল থানার এ্যাকুইজিশন জমির প্ল্যান এবং সিডিউলসহ প্রত্যেকটি দাগের যে এরিয়া এ্যাকুইজিশন প্লানের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তা উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিসারের নিকট প্রেরণ করার জন্য জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ করে উহার অনুলিপি উপজেলা সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসারের নিকট প্রেরণ করবেন। এ্যাকুইজিশন প্লান অনুসারে নকশা এবং রেকর্ড যাতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নামে যথাযথভাবে প্রস্তুত হয় তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার গ্রহণ করবেন। চুড়ান্ত হুকুম দখলকৃত জমি জেলা প্রশাসক কর্তৃক যদি সংশ্লিষ্ট রিকোয়ারিং বডির অনুকূলে হস্তান্তর করে থাকেন তবে সে ক্ষেত্রেই উক্ত জমি সংশ্লিষ্ট রিকোয়ারিং বডির নামে রেকর্ড করতে হবে। অন্যথায় একুইজিশন প্লানের অন্তর্ভুক্ত জমি জেলা প্রশাসকের খতিয়ানে রেকর্ড করতে হবে। হুকুম দখলকৃত জমি যতদিন পর্যন্ত সরকারের আওতায় থাকবে ততদিন পর্যন্ত কোন বে-আইনী দখলকারের নাম নোট হবে না।
ঙ. অর্পিত সম্পত্তির রেকর্ড প্রণয়ন:
১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হলে পাকিস্তান সরকার জরুরী অবস্থা ঘোষণা এবং পাকিস্তান প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশ, ১৯৬৫ জারী করেন। এই অধ্যাদেশের অধীনে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালা, ১৯৬৫ জারী করা হয় ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫। মাত্র ১৭ দিন যুদ্ধ চলার পর যুদ্ধ বিরতি চুক্তি সম্পাদন করা হলেও পাকিস্তান জরুরী অবস্থা ১৯৬৯ সালের ১৬ ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বহাল রাখা হয়। পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালা জারীর তারিখে যে সকল পাকিস্তানের নাগরিক ভারতে ছিলেন বা জরুরী অবস্থা তুলে নেওয়া পর্যন্ত সময়ে ভারতে চলে গেছেন বা তথায় অবস্থান করছেন তাদের সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি হিসেবে সরকারের ব্যবস্থাপনায় ন্যস্ত করে উক্ত বিধিমালা জারী করা হয়। অতএব, আইনগত অবস্থা এই যে, ১৯৬৫ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর হতে ১৯৬৯ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সময়ে যে সকল নাগরিক তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান এলাকা ত্যাগ করে ভারতে গমন ও তথায় অবস্থান করেছেন তাদের সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে এবং উহা সরকারের ব্যবস্থাপনায় ন্যস্ত হবে। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ ২৯, ১৯৭২ (The Bangladesh Vesting of Property Assets Order 1972) এর ২(১) ধারা মতে অন্যান্য সরকারি সম্পত্তির সঙ্গে শত্রু সম্পত্তিও বাংলাদেশ সরকারে অর্পিত হয়। অতঃপর ২৩-০৩-৭৪ তারিখে শত্রু সম্পত্তি সম্পর্কিত ঘোষণা বলে সমস্ত শত্রু সম্পত্তিকে অর্পিত বলে ঘোষণা করা হয়।
(১) অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ (২০০১ সনের ১৬ নং আইন) এবং এর অধিকতর সংশোধন প্রণীত ২০১৩ সালের ৪৬ নং আইন এবং ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত পরিপত্র মোতাবেক রেকর্ড প্রস্তুত হবে।
(২) সরকার দখল করেছেন এবং লিজ প্রদানের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা করছেন এইরুপ 'ক' শ্রেণীর তালিকাভুক্ত অর্পিত সম্পত্তি ১অ খতিয়ানে সরকার পক্ষে জেলা প্রশাসক অনুকূলে রেকর্ড হবে। তসদিক বা তৎপরবর্তী স্তরে আপত্তিকারীর আপত্তি গ্রহণক্রমে রাজস্ব অফিসার যথাযথ শুনানির মাধ্যমে আপত্তি নিষ্পত্তি করবেন তবে রাজস্ব অফিসার বৈধ তালিকাভুক্ত সম্পত্তি ব্যক্তি মালিকানায় রেকর্ড করতে পারবেন না।
চ. পরিত্যক্ত সম্পত্তির রেকর্ড প্রণয়ন:
১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বাংলাদেশ ভূ খন্ডে অবস্থিত কোন সম্পত্তির মালিক/ ব্যবস্থাপক উহার রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার কোনরূপ বন্দোবস্ত না করে যদি বাংলাদেশ ভূখন্ডে অনুপস্থিত থাকেন বা অন্য কোন দেশে চলে যেয়ে থাকেন বা তাদের কোন হদিস না পাওয়া যায়, তাহলে উক্ত সম্পত্তি পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে। রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সালের ১৬ নম্বর আদেশ মোতাবেক পরিত্যক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে এরূপ সম্পত্তি ব্যবহারের ভিত্তিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ন্যস্ত করা হয়েছে। যেমন, বাড়ী-ঘর ব্যবস্থাপনা পূর্ত মন্ত্রণালয়কে, দোকান পাট বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে, কল কারখানা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান শিল্প মন্ত্রণালয়কে, পৌরসভা বহির্ভুত কৃষি জমি ভূমি মন্ত্রণালয়কে প্রদান করা হয়েছে। অতএব জরিপকালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা ইহার স্থানীয় কর্মকর্তা পরিত্যক্ত সম্পত্তির তালিকা অবশ্যই সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসারকে সরবরাহ করবেন এবং তিনি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নামে পরিত্যক্ত খতিয়ানভুক্ত করবেন।
ছ. বিনিময় সম্পত্তির রেকর্ড প্রণয়ন:
১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তি ও পাকিস্তান সৃষ্টির পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান একে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত এবং ভারতের পশ্চিম বঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্য থেকে সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রচুর পরিমাণ লোক আসাম ও ত্রিপুরা একে অপরের দেশে গমন করেন। এক দিকে এসব দেশত্যাগী মানুষের ফেলে যাওয়া সম্পত্তি দেখাশুনায় যেমন সমস্যা সৃষ্টি হয় অপরদিকে সমস্যা দেখা দেয় এই বিপুল সংখ্যক মানুষের পুনর্বাসনের। উদ্ভূত সমস্যা মোকাবেলার লক্ষ্যে উভয় দেশের সরকারের মধ্যে ১৯৫০ সনে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা লিয়াকত-নেহেরু চুক্তি নামে পরিচিত। এই চুক্তি এবং ১৮৮২ সনের সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৫৩ (ক) ধারার বিধানের আওতায় দু'দেশের উল্লিখিত অঞ্চলের দেশত্যাগীদের মধ্যে স্থাবর সম্পত্তি বিনিময় ব্যবস্থা চালু করা হয়। জেলা প্রশাসকের সম্মতিক্রমে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) কর্তৃক দেশত্যাগীর পক্ষে দলিল সম্পাদনের ব্যবস্থা চালু হয়।
বিনিময় কেইসের সংশ্লিষ্ট জমির খতিয়ান প্রণয়ন বিষয়ে সরকারি সিদ্ধান্ত এই যে,
(১) যে সকল বিনিময় কেইস সঠিক ঘোষণা করে জেলা প্রশাসক প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করেছেন এবং ঐ ভিত্তিতে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) কর্তৃক হস্তান্তর দলিল সম্পাদিত হয়েছে সে সকল কেইসের সম্পত্তি বিনিময়কারী গ্রহীতার নামে খতিয়ানভুক্ত হবে এবং উহা তাৎক্ষণিকভাবে অর্পিত সম্পত্তির তালিকা হতে অবমুক্ত বলে গণ্য হবে।
(২) যে সকল বিনিময় কেইস এখনও নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে তাদের সংশ্লিষ্ট জমি সরকারের পক্ষে কালেক্টরের নামে খতিয়ানভুক্ত হবে এবং মন্তব্য কলামে বিনিময় সূত্রে দখলে অমুক লিখতে হবে।
জ. হাট বাজার সম্পত্তির রেকর্ড প্রণয়ন:
জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এর ২০ ধারা মোতাবেক জমিদারসহ সকল শ্রেণীর প্রজাস্বত্বভোগীর মালিকানাধীন সকল হাট-বাজার নিরংকুশভাবে সরকারের উপর বর্তিয়েছে। কোন এলাকায় জনসাধারণের সুবিধার্থে নতুন কোন হাট-বাজার প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রচলিত নিয়ামানুযায়ী যে জমিতে হাট-বাজার প্রতিষ্ঠিত হবে তা সরকারের পক্ষে কালেক্টারের নামে হস্তান্তর করতে হবে। এই হস্তান্তরের পরই কালেক্টর উক্ত হাট-বাজার প্রতিষ্ঠার অনুমতি প্রদান করবেন। অতএব, হাট-বাজার যেভাবে প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, ইহা সম্পূর্ণভাবে সরকারের মালিকানাধীন এবং সরকারের পক্ষে কালেক্টারের নামে খতিয়ানভুক্ত হবে। প্রতিটি হাট-বাজারের সীমানা নির্ধারণের দায়িত্ব জেলা প্রশাসক এর উপর অর্পিত। হাট-বাজারের জমি যাতে যথাযথভাবে জেলা প্রশাসকের খতিয়ানে রেকর্ড করা সম্ভব হয় তজ্জন্য প্রত্যেকটি থানার অন্তর্গত হাট-বাজারের সীমানা নির্ধারণপূর্বক উহার ট্রেস ম্যাপ এবং সিডিউলসহ কোন দাগের কতটুকু জমি হাট-বাজারের অন্তর্ভুক্ত তা উপজেলা সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসারকে সংশোধনী জরিপ কার্য আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরবরাহ করার জন্য জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার জেলা প্রশাসককে অনুরোধ করে অনুলিপি সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসারের নিকট প্রেরণ করবেন। তদানুসারে উপজেলা সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার নকশা প্রস্তুত করার ব্যবস্থা করবেন এবং হাট-বাজারের অন্তর্ভুক্ত জমি জেলা প্রশাসকের নামে রেকর্ড করার নিশ্চয়তা বিধান করবেন।
ঝ. চা বাগান/ রাবার বগান/ কফি বাগান/ ইক্ষু বাগান সম্পত্তির রেকর্ড প্রণয়ন:
উল্লিখিত ভূমি রেকর্ড প্রণয়নের ব্যাপারে ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন এর ২০ (৪ক) এবং (৪খ) ধারা অনুসরণ করতে হবে।
ঞ. সমবায় চাষাবাদভুক্ত ভূমি/ ডেইরী ফার্ম সম্পত্তির রেকর্ড প্রণয়ন:
যান্ত্রিক চাষাবাদে ব্যবহৃত বিশাল কৃষি ভূমি/ ডেইরী ফার্মভুক্ত ভূমির রেকর্ড প্রণয়নের জন্য ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন এর ২০(৪) ধারা অনুসরণ করতে হবে।
ট. ওয়াকফ / দেবোত্তর সম্পত্তির রেকর্ড প্রণয়ন:
মুসলমান সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান মুসলিম আইন অনুসারে (মুসলিম) যখন জনসাধারণের মঙ্গল, পরিজনদের ভরণ পোষণ ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ইত্যাদির জন্য তার সম্পত্তি আল্লাহর রাহে উৎসর্গ করত একটি ট্রাস্ট গঠন করেন তখন ঐ সম্পত্তি ওয়াকফ সম্পত্তি নামে অভিহিত। আবার কোন হিন্দু ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হিন্দু জনসাধারণের মঙ্গল, হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা বা দেবতার ভোগ অর্চনা ইত্যাদির জন্য তার সম্পত্তি দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করত অনুরূপ ট্রাষ্ট গঠন করেন, তখন তাহা দেবোত্তর সম্পত্তি নামে অভিহিত। ওয়াকফ সম্পত্তির মালিকানা আল্লাহ পাকের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলে ঐ উৎসর্গকৃত সম্পত্তির মালিকানা যেমন আল্লাহর উপর বর্তায়, মোতওয়াল্লি ঐ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও দেখভাল করেন, দেবোত্তর সম্পত্তিও দেবতার নামে উৎসর্গ করার সঙ্গে সঙ্গে দেবতার নামেই বর্তায়। ওয়াকফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা দেখাশুনা বা পরিচালনার দায়িত্ব মোতয়াল্লী আর দেবোত্তর সম্পত্তি দেখাশুনার দায়িত্ব সেবাইতের। মোতওয়াল্লি পরিবর্তনশীল। ওয়াকফ দলিলে বর্ণিত পদ্ধতিতে মোতওয়াল্লি পরিবর্তিত হয়ে থাকে। তখন ধর্ম মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন কর্মকর্তা এই ব্যাপারে বিরোধ দেখা দিলে আইন মোতাবেক মীমাংসা করে থাকেন। ওয়াকফ সম্পত্তি আল্লাহর নামে রেকর্ড করতে হবে তবে পক্ষে মোতওয়াল্লি কথাটা উল্লেখ থাকবে। দেবোত্তর সম্পত্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেবতার নামে রেকর্ড করতে হবে। পক্ষে সেবাইত নামে রেকর্ড করতে হবে।
ঠ. আদালতের স্বত্ব ঘোষণা ডিক্রি:
অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, খাস জমির মালিকানা দাবী করে সরকারকে পক্ষভুক্ত না করে বা নোটিশ ইত্যাদি গোপন করে কোন কোন লোক দেওয়ানী আদালত হতে স্বত্ব ঘোষণার ডিক্রি লাভ করছেন এবং ডিক্রির ভিত্তিতে দখল দাবী করে উপজেলা রাজস্ব অফিস হতে নামজারী প্রাপ্ত হচ্ছেন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ জরিপ চলাকালেও এই স্বত্ব ঘোষণার ডিক্রি নিয়ে রেকর্ড সংশোধনের জন্য আবেদন করতে পারেন। বলাবাহুল্য যে এরূপ স্বত্ব ঘোষণার ডিক্রির মাধ্যমেও বহু অর্পিত/ খাস জমি সরকারের বেহাত হয়ে যাচ্ছে।
জরিপে প্রণীত রেকর্ড বা খতিয়ান দখলস্বত্বের প্রমাণ্য দলিল। দেওয়ানী আদালত প্রদত্ত স্বত্ব ঘোষণার ডিক্রি দখলস্বত্ব প্রতিষ্ঠা করে না। সুতরাং এরূপ স্বত্ব ঘোষণার ডিক্রির ভিত্তিতে নামজারী বা খতিয়ান প্রণীত হতে পারে না। এরূপ খতিয়ান বে-আইনী। অতএব, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান স্বত্ব ঘোষণার ডিক্রির সাথে আদালতের মাধ্যমে দখল ঘোষণা এবং দখল গ্রহণের প্রমাণ উপস্থিত করতে না পারলে তার নামে খতিয়ানে দখলস্বত্ব উল্লেখ করা যাবে না।
ড. হস্তান্তরিত জমি:
১৯৫০ সালের জমিদারী উচ্ছেদ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ৮৯(১) ধারা অনুসারে যে কোন সম্পত্তি ১৯০৮ সালের রেজিস্ট্রেশন আইন, ২০০৪ সালের রেজিস্ট্রেশন (সংশোধন) আইন মোতাবেক দলিলের মাধ্যমে হস্তান্তর হতে হবে। ১০০/- টাকা এবং তদউর্দ্ধ মূল্যের যে কোন সম্পত্তি বিনা রেজিস্ট্রি দলিলে বিক্রয় করা হয়ে থাকলে উহ আইন সিদ্ধ নয়। রেজিস্ট্রেশন বা আদালত কর্তৃক মালিক ঘোষিত না হলে হস্তান্তরিত জমি দাবীদারের নামে রেকর্ড করা যাবে না।
আন-রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিলমূলে কেহ কোন সম্পত্তি ক্রয় করে ১২ বৎসরের উর্দ্ধকাল ভোগ দখল করে থাকলে খতিয়ানের ১ নং কলামে মূল মালিকের নাম এবং দাগভিত্তিক মন্তব্য কলামে ক্রেতার নাম ও অমুক তারিখের বিনা রেজিস্ট্রি দলিল মূলে দখলে মন্তব্যসহ লিপিবদ্ধ করতে হবে।
ঢ. সম্পূর্ণ খাই খালাসী জমি রেকর্ড করা প্রসঙ্গে:
১৯৫০ সালের জমিদারী উচ্ছেদ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ৯৫ নম্বর ধারা অনুসারে যে কোন ধরনের বন্ধক নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে রেজিস্ট্রি দলিল মূলে অনধিক ৭ বৎসরের জন্য সম্পূর্ণ খাই খালাসী বন্ধক রাখার বিধান রয়েছে। এই সকল ক্ষেত্রে মালিকের নাম খতিয়ানের ১ম কলামে লিখে খতিয়ানের দাগভিত্তিক মন্তব্য কলামে অমুক তারিখের রেজিস্ট্রি দলিল মূলে খাই খালাসী দং অমুক, পিং অমুক, অমুক সন হইতে অমুক সন পর্যন্ত এই মর্মে রেকর্ড লিপিবদ্ধ করতে হবে।
ণ. জনসাধারণের ব্যবহার্য জমি:
জনসাধারণের ব্যবহার্য জমি যেমন রাস্তাঘাট, খাল, নদী, ঈদগাহ, খেলার মাঠ, গোচারণ ভূমি ইত্যাদি সরকারি খাস খতিয়ানে রেকর্ড করে মন্তব্য কলামে 'জনসাধারণের ব্যবহার্য হেতু বন্দোবস্তের অযোগ্য' লিখতে হবে।
সর্ব-সাধারণের ব্যবহার্য খাস জমি যেমন খাল, রাস্তা, চারণভূমি ইত্যাদি পরিবর্তন হয়ে থাকতে পারে।। পুরাতন খাল/ নদী ভরাট হয়ে বা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়ে বা নতুন রাস্তা তৈরী করার ফলে পুরাতন রাস্তা বা গোপাট এর শ্রেণী পরিবর্তন হয়ে থাকতে পারে। সর্বসাধারণের ব্যবহার্য এরূপ জমির শ্রেণী পরিবর্তন হয়ে থাকলে মাঠ পর্যায়ে জরিপ পরবর্তী পর্যায়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার যৌথভাবে সরজমিনে পরিদর্শন করে এবং স্থানীয় গণ্যমান্য বক্তিগণের মতামতে পরিবর্তন হলে খাস খতিয়ানে যথাযথভাবে উল্লেখ করার জন্য সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। শ্রেণী বা ব্যবহারের পরিবর্তন হলে খাস খতিয়ানে যথাযথভাবে উল্লেখ করার জন্য সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
ত. বর্গাজমির রেকর্ড করণ:
জমিতে বর্গাদারের নির্দিষ্ট মেয়াদী দখল স্বত্ব সংরক্ষণ এবং উৎপন্ন ফসলে তার ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ ১৯৮৪ জারী করা হয়েছে। এই আইনে বর্গা চুক্তি সম্পাদন ব্যতীত মালিক তার কোন জমি অন্যকে বর্গাচাষের জন্য অনুমতি দিতে পারেন না এবং কোন বর্গাদার ও চুক্তি সম্পাদন ব্যতীত অন্যের জমি চাষ করতে পারে না। সদিচ্ছা থাকা সত্বেও আইন কার্যকর করা সম্ভব হয় না।
১৯৮৪ সনের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ এবং উহার অধীনে প্রণীত বিধি অনুসারে বর্গা চাষাবাধীদের নাম কেবলমাত্র খসড়ার দাগভিত্তিক মন্তব্য কলামে বর্গা দং অমুক, পিং অমুক, সাং এই মর্মে লিখতে হবে।
কোন মৌজার খানাপুরী-কাম-বুঝারত-কাম তসদিক কাজ সমাপ্ত করার সঙ্গে সঙ্গে খসড়া পরীক্ষা করে বর্গা চাষাধীন জমির পরিমাণ খসড়ার শেষ পৃষ্ঠায় লিখতে হবে।
থ. আপোষ বন্টন:
আপোষ বন্টন সূত্রে কোন খতিয়ানের নির্দিষ্ট শরীক কিংবা শরীকগণ যদি কোন ভূমি দখল না করেন; তা হলে যে সকল ব্যক্তি জমি দখল করছেন না তাদের নামের উপরে গ্রুপ লাইন দিয়ে নামের শেষে ১ কলামে আপোষ বন্টন সূত্রে অমুক/ অমুক এর 'এই খতিয়ানে দখল নাই' মর্মে লিখতে হবে এবং খতিয়ানের দাগভিত্তিক মন্তব্য কলামে যে গ্রুপের দখল আছে তাদের দং অমুক গং লিখতে হবে।
দ. যুগ্ম স্বত্ব:
এজমালী জমির প্রত্যেক অংশীদারের জমি পৃথক খতিয়ানের মাধ্যমে রেকর্ড হালকরণ করা সংশোধনী জরিপ কার্যক্রমের অন্যতম লক্ষ্য। যেক্ষেত্রে এজমালী জমির শরিকগণ আপোষ বন্টন মূলে তাদের প্রত্যেকের অংশ পৃথকভাবে স্বীয় অংশ ভোগ দখল করছেন, সেক্ষেত্রে প্রত্যেক অংশ স্ব-স্ব অংশীদারের নামে পৃথকভাবে খতিয়ানভুক্ত করতে হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এই আপোষ বন্টন সঠিক ও কার্যকর হয়েছে কিনা। আপোষ-বন্টন কার্যকর হবে এবং প্রত্যেকের অংশীদার আপত্তি জানালে যুগ্মভাবে খতিয়ান প্রণয়ন করতে হবে এবং বাটোয়ারা ডিক্রি ব্যতীত এজমালী সম্পত্তির জন্য প্রত্যেক অংশীদারদের পৃথক খতিয়ান প্রণয়ন বাঞ্চনীয় নয়।
ধ. ওয়ারিশগণের নামে খতিয়ান:
পিতা বা স্বামীর মৃত্যুর পর ইতিপূর্বে রেকর্ডকৃত সম্পত্তিতে পুত্রের সাথে কন্যা, স্ত্রী, মাতা ও অন্যান্যরা ধর্মীয় আইন অনুযায়ী সম্পত্তির উত্তরাধিকার সূত্রে মালিক হয়ে থাকেন। আইন অনুসারে আপোষ বন্টন বা আদালতের বাটোয়ারা ডিক্রি না থাকলে জমির সর্বাংশে প্রত্যেক অংশীদারের দখল আছে বলে গণ্য করা হয়। অতএব, রেকর্ডীয় মূল মালিকের মৃত্যু হলে মালিকের ধর্মীয় আইন অনুযায়ী সকল উত্তরাধিকারীগণের নামে খতিয়ান খুলতে হবে এবং তাদের আইনত অংশ উল্লেখ করতে হবে। ইহা এজমালী  সম্পত্তি হিসেবে রেকর্ডভুক্ত হবে। আপোষ বা আদালতের বাটোয়ারা ডিক্রি ও সাহাম না থাকলে এজমালী জমির কোন বিশেষ দাগের জমির মালিকানা কোন শরিকদারের নামে লেখা যাবে না। ওয়ারিশসূত্রে খতিয়ান প্রস্তুতের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে (স্থানীয়ভাবে ব্যাপক অনুসন্ধানের মাধ্যমে) লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কোন নারী (স্ত্রী-মাতা-কন্যা) এবং অন্যান্য ওয়ারিশ বঞ্চিত না হয়।
ন. এওয়াজ দখল:
যদি কোন মালিক তার নির্দিষ্ট স্বত্ব দখলীয় খতিয়ানের সম্পূর্ণ জমি অন্য কোন ব্যক্তিকে দিয়ে তৎপরিবর্তে সেই ব্যক্তির স্বত্ব দখলীয় জমি ভোগ দখল করেন, তা হলে খতিয়ানের ১ কলামে অমুক তারিখের রেজিস্ট্রি দলিল মূলে এওয়াজ দং অমুক, পিং অমুক, সাং অমুক লিখে খতিয়ানের দাগভিত্তিক মন্তব্য কলামে অমুক মৌজার অত নম্বর দাগের পরিবর্তে লিখে দাগভিত্তিক মন্তব্য কলামে মৌখিক এওয়াজ দং অমুক, পিং অমুক, সাং অমুক, অমুক মৌজার এত দাগের পরিবর্তে লিখতে হবে।
প. আনুমানিক দখল (কনস্ট্রাকটিভ পজেশন):
ইতোপূর্বে রেকর্ডকৃত পিতার মৃত্যুর পর তার ওয়ারিশ পুত্রদের ন্যায় কন্যাদের নামও মুসলিম ফারায়েজ অনুসারে অংশ প্রদান পূর্বক রেকর্ড করতে হবে যদিও কন্যাদের দখল আনুমানিক (কনস্ট্রাকটিভ পজেশন)।
ফ. অনুমতি দখল:
মালিকের অনুমতিক্রমে যদি কোন ব্যক্তি কোন জমি ভোগ দখল করেন তার নাম খতিয়ানের দাগভিত্তিক মন্তব্য কলামে অনুমতি দং অমুক, পিং অমুক, সাং অমুক লিখতে হবে। অনুমতি দখলদারের দখলীয় জমিতে কোন স্বত্ব বর্তাবে না।
ব. জোর দখল:
কোন জমিতে জোর দখলকারের স্বত্ব সাব্যস্ত হওয়ার পূর্ব শর্ত হচ্ছে-
(i) জোর দখলের অনুকূলে জোর দখলকারীর স্বত্ব সম্বন্ধীয় কাগজপত্র থাকতে হবে।
(ii) প্রকৃত মালিকের জ্ঞাতসারে ১২ বৎসরের অধিককাল একটানা দখল থাকতে হবে।
রেকর্ড প্রস্তুতকালে এই সকল শর্ত পূরণ হয়েছে কিনা তা নির্ণয় করা খুবই কঠিন ব্যাপার। সুতরাং রেকর্ড প্রস্তুতকালে প্রকৃত মালিকের নাম খতিয়ানের ১ কলামে লিখে দাগভিত্তিক মন্তব্য কলামে নির্দিষ্ট দাগের সামনে জোর দং অমুক, পিং অমুক, বাংলা এত…….সন হতে কথাটি লেখার নির্দেশনা ইতিপূর্বে প্রদানকৃত যা বর্তমানে রহিত করা হয়েছে। কোন খতিয়ানে জোর দখল নোটিং প্রদান করা যাবে না। সেটেলমেন্ট অপারেশন চলাকালীন যদি কোন বক্তির স্বত্ব দখলীয় সম্পত্তি হতে বেদখল করে তা হলেও জোর দখলকারীর নাম রেকর্ডে লিপিবদ্ধ করা চলবে না। 
ভ. হাট বাজার ও অন্যান্য জমির জন্য খতিয়ানের দাগভিত্তিক মন্তব্য কলাম পূরণ:
নিম্নলিখিত জমির শ্রেণীর ভূমির দাগের বরাবর খতিয়ানে দাগভিত্তিক মন্তব্য কলামে নিম্নরূপ মন্তব্য লিখতে হবে।
(i) হাট= প্রকাশ: অমুক হাট
(ii) বাজার= প্রকাশ: অমুক বাজার
(iii) নদী= প্রকাশ: অমুক নদী
(iv) বিল= প্রকাশ: অমুক বিল
(v) সড়ক প্রকাশ: অমুক সড়ক
ম. নদী সিকস্তি ও পয়স্তি জমি রেকর্ড করণ প্রসঙ্গে:
বুধবার জুলাই/১৩, ১৯৯৪ বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ৮৬ ধারা হাল নাগাদ সংশোধনক্রমে নিম্নরূপ আইন জারী করা হয়েছে।
১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ৮৬(১) ধারা অনুযায়ী। কোন হোল্ডিং অথবা তার অংশ বিশেষ যদি নদী সিকস্তি হয়, সেক্ষেত্রে প্রজা/ মালিক কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে রাজস্ব কর্মকর্তা বরাবরে দরখাস্ত দাখিল করলে সিকস্তি জমির তথ্য হিসেবে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং সিকস্তি জমির তথ্য যথানিয়মে পরবর্তী প্রমাণের জন্য সংরক্ষণের জন্য খাজনা/ ভূমি উন্নয়ন কর সম্পূর্ণ অথবা হারাহারি প্রচলিত বিধিমতে মওকুফ করতে হবে।
উক্ত আইনের ৮৬(২) ধারা অনুযায়ী যদি কোন জমি নদী সিকস্তি হয় এবং ৩০ বৎসরের মধ্যে যথাস্থানে পয়স্তি হলে পূর্বের মালিক অথবা তাহার স্থলাভিষিক্ত উত্তরাধিকারীগণের স্বত্ব বহাল থাকবে।
উক্ত আইনের ৮৬(৩) ধারা অনুযায়ী সিকস্তি জমি পয়স্তি হওয়া মাত্র কালেক্টর বাহাদুর স্ব-ইচ্ছায় অথবা পূর্ব মালিক বা অন্য ব্যক্তি কর্তৃক লিখিতভাবে অবগত করলে পয়স্তি জমির দখল গ্রহণ করবেন এবং ৮৬(৪) ধারা বর্ণিত মতে দখল গ্রহণ ও জনগণকে অবহিতকরণ পূর্বক সরেজমিনে জরিপ করে পয়স্তি জমির ম্যাপ তৈরী করবেন।
৮৬(৫) ধারা অনুযায়ী পয়স্তি জমির ম্যাপ প্রস্তুত সম্পন্ন করার ৪৫ দিনের মধ্যে পূর্ব মালিকের/ স্থলাভিষিক্ত উত্তরাধিকারীগণের অনুকূলে ঐ পরিমাণ জমি বরাদ্দ করবেন যেন ৬০ বিঘার অতিরিক্ত না হয়। ৬০ বিঘার অতিরিক্ত জমি সরকারের উপর বর্তাবে। অনুরূপ বরাদ্দ ৮৬ (১) ধারা অনুযায়ী সালামীমুক্ত হবে এবং রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক ধার্যকৃত খাজনা/ ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানে বাধ্য থাকবে।
সরকার বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন এজেন্সী কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমের কারিগরী পদ্ধতির কারণে সিকস্তি জমি পয়স্তি হলে উপরোক্ত বিধি প্রয়োজ্য হবে না।
কালেক্টর কর্তৃক পয়স্তি জমি দখল গ্রহণ সম্পর্কে জনগণের প্রতি ১ম নোটিশ প্রদানের পর পরবর্তী পদ্ধতিগত কার্যক্রম সমাপ্তির জন্য ১২ মাস কাল পর্যন্ত ৮৬(৪) ধারা আওতাধীন জমি সংক্রান্ত কোন প্রকার মামলা কোন আদালতেই গ্রহণযোগ্য নয়।
তবে পিও ১৩৫(১৯৭২) মতে ১৯৭২ সালের পূর্বে সিকস্তি জমি পয়স্থি হলে মালিকের সকল অধিকার ক্ষুন্ন হবে। অন্যদিকে ১৩ জুলাই ১৯৯৪ সালের পর কোন জমি সিকস্তি হলে মালকদের অধিকার বজায় থাকবে যদি ৩০ বছরের মধ্যে স্ব স্থানে জমি পয়স্থি হয়।
য. ভিলেজ নোট:
প্রতিটি মৌজার মাঠ কাজ সমাপ্তির সাথে সাথে ভিলেজ নোট প্রস্তুত করতে হবে। ইহা এক ধরনের পরিসংখ্যানগত তথ্য। এই কাজটি হল্কার দায়িত্বে থাকা হল্কা অফিসার তথা উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসারগণ যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে প্রস্তুত করবেন। কারণ ভবিষ্যতে জমাবন্দী এবং সংশোধনী জরিপের ফাইনাল রিপোর্ট প্রস্তুতিতে ইহা ব্যবহৃত হবে।


